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শিশু-প্রতিপালন। 


"আই ী ও 


প্রথম অধ্যায়।, 


ও বলিক্ট শিশু সকল মাতারই নয়নাননদায়ক, এবং সকল 
মাতারই হচ্ছা হয় যে. তাহার শিশুটি সুস্থ হক এবং বলিষ্ট থাকুক । 
কিন্ত ত্ুঃখের বিষষ, শিশুদের বলিষ্ঠ কর দূরের কথা, সুস্থ রাখাই 
বিষম কই্নকর । কি কি উপায় অবলম্বন করিলে, শিশুগণ স্ুস্ত ও বলিষ্ঠ 
হইতে পারে. এই পু্তকে তাহাই বিশদ করিখ1 লিখিধা আমব1! প্রত্যেল 
শিশুর জননীকে, তাহার শিশুর মঙ্গল কামনায়, উশহার দিলাম | 

কগ ও যত শিশুদের সংখ্যা ন্তাত্ত অল্প নহে। বিলাত 
প্রতি সভাদেশ অপেক্ষ', ভারতব্ষে শিশু দর মুতুুনৎখা| অধিক-_ 
বিশেষতঃ, দাত উঠিবার সময়েই শিশুদের পক্ষে মত বিপদের সম্ভাবনা । 
আশ্চযোর বিষয় এই যে. মে সকল কারণে শিশুরা £+ শর ঠ হয় ব! 
অঞালে মরিয়। যাঁর, তাঁহাদের মধো বেশীর ছাগ কারণই নিবাযা , অথচ, 
সেই নিবারণের ভপায় জানা না থাকায়, সকল বিপত্শাত ঘটে ' গরম 
দেশ বলিধাই যে এদেশে শিশুরা বেশী সংখ।াধ মাতা যায় তাহ" নতে ; 
কিরূপে শিশুদের লালনপণলন করিতে হয, আমরা গাহ ঠিক ল।'ন এ 
বলিয়াই, শিশুদের অকালে হাঁপাই । 

রোগ হইতে ম্বতৃুর সংখ্যা বম 1 শামাদের দেশে ফেমন 
মালেরিয়1, উদরাময়, হাম, সন্দি প্রভৃতি কতকগুলি মারাম্মক বারাম 
আছে, অন্ান্ত দেশেও সেই রকম কতকগুলি বারাম খ্মাছে, যাশ্ুর জান্ত 
অনেক শিশু মার পড়ে ॥ “কিন্ত এমন কতকগ্ড ন বারাম আছে, যাহা 
বিলাতের ন্যায় শীতপ্রধান দেশেই বেশী- দোখতে পাওয়া যায়, ।কন্ত এ 
দেশে প্রায় দেখা যাঁর না) তাহা সত্ব, এদেশে শিশুদের মৃত্যুসংখণা 
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বড় বেশী; ইহার কারণ, লালনপালনের ক্রটিতেই বেশী শিশু মরে, 
বারামই মৃত্যুর কারণ নহে 

শিশুদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা এ দেশে অতি-সাধারণ। 
একে শিক্ষার অভাব, তাহার উপরে উপযুক্ত বই বা উপদেষ্টার অভাব 
এব আলসা। এই সকল কাবণেই, কোনও শিশু পীড়ত হইলে, 
তাভ'র মাতা, অনেক সমযে, (নিরক্ষর, অজ্ঞ প্রতিবাসীদের কথা মত কাষা 
করিয়া কত যে অনি করেন, তাহা বলা ষায় না। সাঁমান্ত ভাারের 
দোষ হইলে, শিশুদের -পট কামড়ায়, তাহার? নিজ্িভাবস্থায় মুখ কৃত 
করিতে থাকে; শবল,জনন; তাহার প্রকৃত মন্ম না বুঝিয়া, মনে 
করেন, তাহার ্, ষষ্ঠার সঙ্গে ক্রীড়া ( দ্েয়াল।) করিতেছে! 
আমাদের দেশ গরম হুয়া দরুণ, গামরা নাঁনারূপে পীড়িত হুই 
এ কথা কয় জনেই বা জানেন, ব। জানিতে চে করেন ? শিশুদের 
কত বয়মষে কি খাওয়াইতে হয়, করূপণে কাপড় চোপড় পরাঈয়। রাখিতে 
হয়, শীতাতপ কি ভাবে লাগাইতে হয়, কি রকমে পরিক্ষার পরিচ্ছনর 
রাঁথিতে হয়-হতাাদঃ তাঁাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান, প্রত্যেক শ্রী 
লোঁকেরই থাক উচিত , কারণ, তাহার জ্ঞানের অভাবে বা দোষে, 
তাহারই নয়নের ভারা] ক পাইবে--অপরের ভাহাতে কি আসেযায়? 
আমরা কাহাঁকেও ভয় দেখাস্টতে চাহি না? অথচ সকল কথা খুলিয়। 
না বলিলে, সকনেব চক্ষু দু টন তাই আমরা আজ প্রতোক মাতার 
সাহায্য ক্রেন্িবার ভগ্ প্রস্ত হহর়াছি। শিশুদের মাতার এই পুস্তক- 
সাহাযো, মনের দৃটতা, সহলারে, দকল অবস্থাতেই নিজ নিজ শিশুর 
ষথাপ্রযোকজন বাবস্ঠা কাঁরঞে পারবেশ। 

€ন্দিদদিগের মাহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার প্রয়ো- 
জন 1 উা এ জীবশথারণেপ নর্বপ্রধান উপায়ঃ আহারের দোষে 
লোকে ” চরকণ্ তইতে পাকে বা আমাশয়, পেটের পীড়া, কলের? 
(গুলাউঠা) প্রতি রোগে মার) যাইতে পারে । যতদিন জননী 
শিশুকে শুন্ভ দিতে পারেন, ₹তদিন শিশুর আহার জন্তি কোনও কুফল 
নখ ফলিঠে পারে ; কিন্তু 'নজের শন্ুস্থতার জন্য, যখন শুন্য বন্ধ করিতে 
হয়, তন কি খাঁদা শিশুকে ছেওয়। উচিত, এ ক্থী অনেকে জালেন না; 
এবং ঠিপ কি খাওয়াইলে শিশু ভাল থ/কিতে পারে, তাহ না জান? 
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থাকায়, জন্গপযুক্ত খাদ খাওয়াইয়া কত জননী £ম শিশুদের হারাইয়া- 
ছেন, তাঁহ। বলা যায় না! অন্পযুক্ত খাদোর দোষে, শিশু মার! 
না পড়িলেও, চিররুগ্ণ ও চির-অকন্মণ্য অবস্থায় থাকিয়া কত সংলারকে 
ছুঃখময় করিয়া থাকে । অমুকের মা'র কথা, কি অমুক প্রতিবেশীর 
কথ। ন! শুনিয়া, প্রতোক জণনীরই কর্তব্য এ সন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ 
কর], কারণ, আমাদের ধারণা মে. দিন দিনই জননার1 নিজেরাই দুর্বল 
হইয়। পড়িতেছেন, এবং পুর্বে জননাদের যেমন ছুপ্ধ হইত, এখন আর 
তেমন হয় ন| | 

প্রত্যেক জননীর কর্তৃব্য- তাহার শিওদিগের ত্বাস্থা কি কি 
করিলে ভাল থাকে, এ সন্ধে প্রকৃত জ্ঞান *পঞ্চষ করা । সে জ্ঞান 
নানাগরন্থে ইতভ্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায়, আমরা তীহাদিগকে একন্রিত 
করিয়া দিলাম । এক গান থাকিলে, কুগ্ণ শিশুকে সুস্থ ও সবল করা 
যায়; এবং এই জ্ঞানে অভ!বে, স্বল € ন্ুস্থ শিশু দূর্বল হইয়। 
পড়িতে পারে । কি করিলে ভাল থাক বাঁষ, এ শন লাভ করাও যেফন 
প্রয়োজনীয়, কি করিলে শ্বাঙ্া নষ্ট হয়, গাহাও জানা তদপেক্ষ) 
প্রয়োজনীয় । মর্খ ও নিরক্ষর লোকের উপদেশ অনেক সময়ে বিষম 
অনিষ্ট করে: জননখরা, কুসংক্ক।র তাগ করিয়া, তাহাদের দেশের বা 
গ্রামস্থ শ্রীলোকদিগের টোটকার বা ব্যবস্থার পরিবণ্ডে, এই পুস্তকবর্ণিত 
উপদেশ মত কার্যা করিলে, তাহ।দের সুখের নংনার হ।িমাথ। চাদমুখে 
সদাই উজ্ভ্ল থাকিবে । 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
শারীরিক রদ্ধি এবং শৈশবের খাদ্য । 
শৈশবে শরীরের শীঘ রদ্ধি হয় 1--গুর্ণ দশ মাদের শিশুর 


জন্মকালীন ওজন সাড়ে তিন সেরের কিছু বেশী এবং ছাভার মাঁপ দেখো 
১৮ ইঞ্চি। প্রসবের পরেই, তিন চারি দিনে, শিশু ২৩ ছটাক ওজনে 
কমিয়। যায় । তৎ্পরে, দিন দিনই তাহার শরীর বুদ্ধ পাইতে থাকে, 
এবং যখন তাহার পুণ এক ব্্সর বয়স, তখন তাহার ওজন দশ এগার 
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সের হুইয়। থাকে । স্থুল হিসাবে. যখন শিশুর ছয় ম'স বয়স, তখন 
তাহার দেহের ওজন জন্মকালীন ওজনের দ্বিগুণ, এবং এক বৎসর বয়সে, 
তাহার ভ্রিগুণ হওয়া! উচিত। যে শিশু প্রথম বৎসরে, গড়ে, মাসে 
আবসের, এবং দ্বিতীয় বৎসরে, দেড় পোয়া করিয় মাসিক বৃদ্ধি না পায়, 
সে শিশুকে স্স্থ বল! যায় না। কত মাস বয়সে শিশুর গজন কত 
হওয়া! উচিত, তাহার তালিক! নিয়ে “দওয়া! গেল £-_ 


কত কি হারে ওজন বুদ্ধি মোট ওজন | 
বয়সে। পাওয়ী উচিত। 

১ম মাসে ১২, ১৩ আউন্না ১, ৮ পাট * আউন্স 
২য় «। হু ৩০ ৭১ ৪ ৯ ১১ ১৪ ৭, 
৩য় ,. নি ১ টা 5 উই উর 
৪র্থ + রঃ ২৬ ? ৮ 8 5 ৩ ৭? 
৫ম ১, 2 ইডি, 45 উর ভি 7 রর 
৬ষ্ঠ ১, উঠি - ডি 2) ৪82 উড ওঠ উহ, 2 
৭ম ২, ৪ টার, 5 ১৬ ,, ১৩ ১১ 
৮ম ১ ২৩ ১, (৮: হা ৪ ৯, 
৯ম? £%%$ ২২ ১১ রর ১৯ ১ চিজ, 
টনি 2. 255. ই 8 এ 88 উনি. 
১১শৃ..)? ৯৩৪ ভিত. এ ৮৬০ ইউ... ৯. ৭ 98 
১২ ৭) ৯৬৬ ৭ * ৮৯৭ ২২ »+. ০.7? 


সার জীবনে, কোনও বয়সে, শরীরের এত দ্রুত বৃদ্ধি হয় না। এই কথা 
হষ্তইস্ততশ বুঝা! যাইবে যে, খাদা হইতে কি প্রভূত পরিমাণে উপাদান 
সংগ্রহ কারয়া, তবে শিশুর দেহের বুদ্ধি হয়। অতএব শিশুর খাদ্য 
সম্বন্ধে আলোচনা করিব । 


শিশুর প্রকৃত খাদ্য 1_মাতার স্তন্যই শিশুর প্ররুত খাদ্য। 
শনতুগ্ধের উপাদান কি কি, এবং তাহার কোন্টা শিশুর কোন কান্দে 

লাগে তাহা বলিব । ভুগ্ধের প্রধানতঃ পাঁচটা উপদ'ন, যথা 
(১) ছান। ।- ছুগ্ধে ছান। বর্তমান থাকে না, কিন্ত এমন একটি 
জিনিষ থাকে, যাহা হইতে ছান। জন্মাতে পারে । দুখ টক হইয়। 


বঙ্দদেশে শিশু-প্রতিপালন । ৫ 


গেলে, এ ছানা দেখ! দেয় । এই ছানাহইি শরীরের প্রত্যেক 
অঙ্গ প্রতাঙ্গের পুট্টিসাধন করে, এবং দেহের ক্ষয় পুরণ করে। 
যে শিশু যথাপ্রয়োজন ছান1 পায় ন।, সে নিস্তেক্ত হয় তাহার 
মাংসপেশী নরম ভয়, তাহার চর্খের আভা বিবর্ণ, এবং অভি 
সহজেই ব্যারাম হয়। যথাপ্রয়েেজন ছান) পাইলে, তবে 
শিশু ন্ুস্থ ও বলিষ্ঠ হইতে পারে । দধে শতকরা ২:৯১ হইতে 
৩৯২ অশ ছানা থাকে । 

(২) মাখন ।--শরীরকে গরম রাখাই্নখিনের কাজ, এবখ মন্তিফ, 

ন্নাযুমণগ্ডলী প্রভৃতির গঠনেও মাখন সাহা করে । মাখনের 

অভাবে, শরীরের যথার্থ বৃদ্ধি হয় না"' ছুধে শতকরা ২৬৭ 

হইতে ৪ ০৩ ভাগ মাখন থাকে । 

শর্কর1।__ইহাঁও শরীরে উত্তাপরক্ষণের কাঁজে আসে । আমরা 

যে চিনি খাই, এ শর্কর1€ সেই জাতীয় । শতকর ৩১৫ হইতে 

৬০৯ ভাগ শর্কর] চগ্ধে থাকে । 

লবণ।--লবণ হইতেই, অস্থি, রক্ত ও অন্তাঁন্ত শারীরিক-উপাদান 

্ব স্ব লবণাৎশ গ্রহণ করিয়া, নিজ নিজ পুষ্টিনাধন করিয়া লয় । 
শতকর। ০১৪ হইতে ০২৮ ভাগ লবণ দুধে থাকে। 

(৫) জল ।-_-শরীরের প্রত্যেক অংশেই জলের আবশ্যাক। সেই 
জল, দুধের জলীয় অংশ হইতে গৃহীত হয় । শতকর। ৮৭:২৪ 
হইতে ৯০৫৮ ভাগ জল, দুধে পাওয়। যায় । রি 

শিশুর দেতধারণের জনা, মাতৃস্তঙ্টে, যে যে উপাদান যে পরিমাণে 


টি 
গে 
সস 


(৪ 


সত 


থাক উচিত, তাহাই আছে; নভুব1 নয় দশ মাস শুধ এ ভোজন কৃনিনাই 
শিশু কখনও বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। যদি কোনও কারণে, 'মাতৃত্তন্ত 
বন্ধ হইয়া যায় বা কমিয়া আইসে, তবে শিশুকে খাওয়াইতে হইলে, 
এর্নপ হারে তাহাতে এ উপাদানগুলি সংগ্রহ করিতে হয়, ঠিক যেরূপ 
হারে মাতৃন্তন্তে তাহার। বিরাজ করে। টাটক। গাভীর ব1 মহিষের 
ছুগ্ধের সহিত মেলিন্স ফুড যথাযোগা মিশ্রিত কুরিলে, মাতৃন্তন্তের সদৃশ 
খাদ্য সহজেই প্রস্তুত করা ধাইতে পারে । 


তৃতীয় অধ্যায় । 


খাওয়ানর প্রকার ভেদ 1-_শিশুদিগকে সাধারণত: ভিন 
প্রক্রিয়ায় খাওয়ান ভয় ; যথা,--- 

(১) স্তন্তপান দ্বারা ।-_মাতৃস্তন্ত বা পাত্রী বা অপর কোনও 
আত্মীয়ার স্তন্ত পান করানই নর্বাপেক্ষা সাধারণ হইলেও, 
একমাজ মাতৃন্তন্তই নিঃসক্কোচে পান করান যাইতে পারে। 

(২) অন্বাভাঁবিক উপায়ে +_ গো, মহিষ বা ছাগ-ভুগ্জের সহিত এরূপ- 
ভাবে মেলি'দ'ফুভ মিশ্রিত করিতে হয়, যাভাতে এ নকল তুগ্ধের 
দোষ কাটিয়', মাতৃত্তন্তের সমান উপকারী ও পুষ্টিকর হয়। 

(৩) উত্তয় প্রকারে--অর্থাৎ কতক পবিমাণে স্তন্য দিয়! এবং কতক 
পরিমাণে অস্বাভাবিক উপায়ে । 

স্তন্যদানের আবশ্যকতা 1__শ্তন্যদান করাই ন্বাভাবিক বলিয়। 
প্রাণপণ যত তাহাই করা ক্তবা । ছুপ্ধ কম হইলেও, যথামভ্তব শ্তনা 
দাঁনে ক্রটি কর! অকর্তব্য। শিশুকে প্রতিপালন করিতে গেলে, জননীর 
শরীরের উপরে অনেক অত্যাচার হইয়। থাকে; একারণে, অনান্য 
সহজ-পাচ্য পুষ্টিকর খাদা বাতীতও, প্রচর পরিমাণে দগ্ধ পান করা 
জননীর উচিত। মেলিন্দ লাকৃটে। নামে যে গুঁড়া বিক্রয় হয়, তাহ 
খাইতেও ন্ুম্বাহু এবং যেমন পুষ্টিকর তেমনি ভ্তন্যবৃদ্ধিকর | এই গুঁড়া 
আধ ছটাক লইয়1, একটু কুল্সুম কুম্ম গরম জলে গুলিয়া, পরে গরম 
জলের সহিত মিশাইয়। পান করিতে হয় । এই ল্যাকুটোর পরিবর্তে 
কধু হুধের সহিত মেলিম্সা ফুড মিশ্রিত করিয়া! পান করিলে, মাতার ছুগ্ের 
দোষ “শকিলে তাহ নষ্ট হইয়া, তীহার ছুপ্ধ পরম উপকারী হয় এব 
তাহার ছুপ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে “যোগান” হইতে থাকে । 

মাতার পথ্যাপথ7; বিচার 1--জননীর খাদা সহজ-পাচ্য অথচ 
পুষ্টিকর হওয়া চাঁই। সময়ের ফলমূল, সাধারণ ডাল, ভাত, মাছ, 
তরকাদি এবৎ যথেষ্ট পরিমাণে ছুধই প্রন্থুতির প্রধান খাদ্য । মাস, 
চা, কফি, অধিক শাকশল্জী বা স্বত মপল। লবুদ্ত খাদ্য, পোর্ট ওয়াইন বা 
অন্ত কোনও প্রকারে মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ । মাদক দ্রব্য সেবনে, শরীরের 
বেশী পুষ্টি হয়, বা আদে কিছু পুষ্টি হয়, এটি শ্রমাস্বক ধারণা । উপযুক্ত 
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খাদ্যই পুষ্টির একমান্ধ উপায়। স্তন্যদান করিলে, মুছমুঃ তৃষচ। বোধ 
হয়; তক্ন্, সরব) ডাবের জল, কোকো, ছুধ, বালি প্রভৃতি প্রচুর 
পরিমাণে খাওয়। কর্তব্য । তদ্দপেক্ষ। মেলিন্স লাকটে৷ আরও উপকারী 
ও খাতে সুন্দাছু ! 
সময়ে খাওয়ান উচিত 1-_এলোমেলো ভাবে, যখন স্বুবিধা 
তখন. এরূপভাবে শিশুকে খাওয়াইতে নাই । কোন্‌ কোন্‌ সময়ে শিশুকে 
স্তন দিতে হয়, তাহার বিবরণ এই ১-- 
দিনে (প্রাতে ৭ট1৮ রানে (সন্ধা! ৯টা ২৪ ঘণ্টায় 
হইতে সন্ধ্যা ৯ট) হইতে প্রাতে কতবার 
কত ঘণ্ট। অন্তর ৭ট) কতবার থাইবে। 


খাইবে। খাইবে। 

জন্মাইবার দিবসে *.. ৬ ঘণ্ট। ১ ৪ 
২য় দিবসে ০৫ এ, ১ ৬ 
৩য় দিবস হইতে ১ মাস 

পর্যাত্ত 5 22 ২ ১০ 
১ম মাম হইতে ওয় মাসের 

শেষ পর্ষাস্তু ১২, ই ১ ৮ 
ওয় মাস হইতে ৫ম মাসের 

শেষ পধাস্তু ... ৩ ৭২, ১ ৭ 
৫ম মাস হইতে ১ম বৎ- ্ 

সরের শেব পর্যাত্ত ৩৬ ২, ০ ্ 


স্তন্য ও কত্রিম উপায়ে খাওয়াইতে হইলে 1 যদি বন 
দুগ্ধ কমিয়া আসে, বা তাহা খাইয়। শিশুর দেহের পুষ্টি ন। হয়, তবে 
কতক স্তন্ত* কতক কৃত্রিম খাদ্য দিয়! শিশুকে মানুষ করিতে হয় । শিশুকে 
স্তন্য ছাড়াইবার সময়েও এরূপ কর উচিত। এ সম্বন্ধে অনেক কাজের 
কথা ৬ষ্ঠ অধায়ে লিখিত হইবে । শিশুব জন্ম হইতে দশ দিন উতীর্ণ 
হইলেই, তাহাকে “ মাইপোষ” বা বোতলে করিয়। ছধ খাইতে*ধরান 
উচিত। সৃকল সময়ে প্িশুরা বোতল হইতে ছুধ খাইতে পারে না; 
এই জন্ত অকম্মাৎ মাতার অন্ুখ হইলে, তাহার স্তন্ত দেওয় অন্ধ চিত 
বিধায়ে, দশ দিনের বয়স হইতে সকল শিশুকেই বোতলে খাইতে শিখান 


৮ বঙ্গদেশে শিশু-প্রতিপালন | 


ভাল। বোতলে খাওয়াইতে হইলে? এক কীচ্চ! ভুধে, এক পোয়া গরম 

জল ও আধ চা-চামচ মেলিন্স ফুড একজে মিশাইয়] খাওয়াইতে হয় । 

কি অবস্থায় মাতন্তন্য দেওয়া যায় না।_ নিয্লিখিত 
অবস্থাগুলিতে, মাতৃত্তণোর পরিবর্তে, ক্ুত্রিম উপায়ে শিশুকে খাঁওয়াইতে 

হয় 2. 

(১) মাতৃম্তনোর হাল হইলে ।- যদি স্তনা পান করিয়া শিশুর 
তৃপ্তি না হয়, তবে শিশু আরও আগ্রহের সহিত স্গন্য পান 
করিতে যায়, কিন্তু ৬পঘুক্ত পরিমাণে দুধ ন। পাওয়ায়, স্তন 
ছাঁড়য়। রোদণ করিতে থাকে; বারস্বার এরূপ হইলে, ক্রমশঃ 
তাহার মেজাঁজ খারাপ হয়, শিশু দুর্বল, রোগ] ও বিবর্ণ 
(ফাকাসে) হইয়। পড়ে এবং অতি সহজেই সে বারামে পড়ে। 
এক'প অবস্থায়, মাতৃঙ্নোর সঙ্গে সঙ্গে, পাল। করিয়া, মেলিম্স 
ফুড দিলে প্রভূত উপকার হয়। 

“. (২) যদি মাতৃন্তন্য খারাপ ব “নিরেশ” হয়”_বে, সেরূপ ছৃগ্ধে 
শিশুর পুষ্টি হয় না। সে পেট ভরিয়া দুধ খায় বটে, কিন্ত 
সেই ছুধ হকম হয় না, পেটফাপে কোষ্ঠবদ্ধ বা কোষ্ঠাধিকা 
হয় এবং শিশু রুমশঃই ভুব্বল হয়। 

(৩) মাতার যল্মাকাশ হইলে বা! মাতৃকুলে কাহারও যক্ষাকাশ 
থাঁকিলে-- স্তনাদান অনুচিত; কারণ, সেই শ্তন্য পান করিয়। 
শিশুর যক্স্াকাশ হইতে পারে । 

(8) মাতা৷ পীড়িত! থাকিলে, বা কোন 'যধি সেবন করিলে, 

এ তাহার দৃগ্ধ শিশুর অপকার করে। 

(৫) মাতাঁর কাজকর্ম নিবন্ধন, যদি তিনি যথাসময়ে শিশুকে শ্তনা- 
দান করতে ন1 পারেন, তবে, অলময়ে ভোজনের ফলে, শিশু 
অস্সুস্থ হয়। 

(৬) মাতার মৃত্যু ভষ্টনে বাঁন্তনের কোটার দোষে দুধ না পাওয়া 

" গেলে ।--এই মকল অবস্থায়, কুত্রিম উপায়ে, শিশুনে খাঁ ওয়াইতে 
হয়। শিশু প্রতিপালনের জন্ত যদি ধি-চাকরের উপরে নির্ভর 
কর] যায়, ভাহার1 অনেক সময়ে বিলাতি গাঁ ছৃপ্ধ খাওয়াইয়। 
থাকে । প্র ছুগ্ধ খাইলে শিশুরা দেখিতে হপুষ্ট হয় বটে, 
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কিন্তু বড়ই দূর্বল হয়। পুর্বে শিশুকে স্তন্তপান করাঁইবার 
জন্য, ধাবী রাখা প্রথা ছিল; কিন্তু কোন্‌ ধারীর কি রোগ 
আছে, তাহা না জানিয়। ধাত্রী রাখিলে, অনেক বিপদের 
সম্ভাবনা, এ কথা স্মরণ রাখিবার যোগা। 
শিশুর উপযোগী কুত্রিম-খাদ্য সম্বন্ধে এই নিয়মগুলি মতকতার 
সহিত পালিত হওয়া উচিত ।--(১) মাতৃস্তনোর পরিমাণে ইহাতে উপাদান 
থাকিবে । (৯) প্রতোক উপাদান মাতৃস্তন্যে যে যে হারে আছে, ইচ্গাতেই 
ঠিক সেই সেই হারে থাকিবে । (৩) শিশুর পক্ষে ইহা সহজ পাচা 
হওয়া চাই । (৪) সারণ দিন-রাঁতে যে পরিমাণে মাতৃস্তনা সেবন করিয়া 
শিশু সুস্থ থাকে, ইচ্াও সেই পরিমাণে শিশুকে সেবন কর1ইলে, শিশুর 
ন্গাস্থা সেইরূপ ভাল থাক চা । 
মধ্যে মধ্যে শিশুকে তৌল করা প্রয়োজন ।__প্রায়ই 
দেখ। যায় যে, যে সকল শিশুর1 এক বত্সর বয়সের পুর্বেই মার] যায়, 
তাহাদের মৃতার কারণ-_মন্বপযুক্ত আহার তক্ষণ। খাদা উপযুক্ত হইলে, 
অকালে মৃত্যু হওয়া দুরে থাকুক, শিশুর দেহের বৃদ্ধি হইতে থাকে। 
এরূপে আহার করাইয়।, শিশুকে ওজন করিলে, নিম্বলিখিত হারে তাহার 
দেহের ওজন বাড়িতে থাকে ;-- 


কত নারাদ্িনরাতে মোট কতট। ওজন সেই বয়সে তাহার 
বয়সে কতটাখাওয়াইতে হয়। বৃদ্ধিপায়। দেহের মোট «জন । 
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১০ বলদেশে শিশু-প্রতিপালন । 


কত্রিমশ্খাদোর বিপদ ও উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন 1 
কত্রিম-খাদা খাওয়াইলে,. বিশেষ সতর্কভাবে লক্ষা রাখা উচিত, তদ্দারা 
শিশুর উপকার কি অপকার হইতেছে। যেহেতু, অনেক প্রকারের 
কৃত্রিম-খাদা আছে, যাহ। খাওয়াইলে শিশু স্ুলকায়, কিন্তু অল্তঃসার শত, 
হয়| যেখাবার শিশুর সকল বষন ও অবস্থার উপযোগী, সেই খাবারই 
শিশুকে দিতে হয়। যদিও এমন শিশু দেখিতে পাওয়। যায়, যাহাকে 
অনুপযুক্ত খাবার খাঁওয়াইয়াও কোনও অস্থ করে নাং তথাপি, মেরূপ 
ছুই একটি দৃষ্টাত্ত হইতে খাখারের উপযোগিতা সঙ্থন্ধে কোণ নিদ্ধাস্ত 
কর। অন্তায় । কারণ, সে খাবার খাইয়, ছুই একটা শিশু ভাল থ।কিলেপ্, 
হয়ত, তাহা খাইয়া, অপর শিশুদের উদরাময়, জীন, অস্তিবিক্ুতি 
(রিকেট্স্‌), শীতাঙ (স্কার্ভি), রোগপ্রবণত। প্রতি দোষ জন্মে। এ 
কারণে, এ সকল খাদা সর্ধথ1 বজ্জনীয়, এবং কুত্রিম-খাঁদা অতি সতকতার 
সহিত নির্বাচন করিতে হয়। কি চিকিৎসক, কি রাসায়নিক পরীক্ষক, 
' কি জনসাধাঁরণ- সকলেই একবাঁকো এব মুক্তকণ্ঠে শ্বাকার করেন যে, 
যথোপযুক্ত বিধানে প্রন্তত হইলে, মেলি" ফুডই, জন্মাবধি, শিশুদের পক্ষে 
মর্বথ। উপযোগী । 


আআ 


চতুর্থ অধ্যায়। 
শিশু-খাদ্যে দুগ্ধের ব্যবহার | 
" সতিস্তন্যের স্থানীয়স্বকূপ যত কিছু শিশু খাঁদা আছে, সব- 


গুলিরই উপাদান ও গুণ মাতৃস্তন্যের অন্থুরূপ হওয়া উচিত। মাত্র 
উপাদান ধরিয়া, ঘে কোনও খাদ্যের উপযোগিতা নিদ্ধারণ করা ভুল; 
খাদ্যবিশেবের উপকারিতা ধরিয়াই, তাহার উপযোগিত। নির্ধারণ কর]! 
হয়। এরোরুট, গোঁধম, আলু, পাঁউকটি প্রভৃতি অপরিবর্তিত শ্বেতসার- 
ু্ণঘটিত খাদ্য, যতই যত্রের হত প্রস্তত হউক না কেন, কখনও অপকাঁর 
ভিন্ন শিশুদের উপকার .করিতে পারে শী, ফারণ তাহার! মাতৃস্তন্যের 
অনুরূপ নহে । মাতৃস্তন্যে. শ্বেতসার জাতীয় স্পাচ্য ছুগ্ধ-শরকর] আছে; 
কিন্ত এরোরুট, বালি প্রভৃতি অপরিবর্তিত শ্বেতসার জাতীয় খাদাকে, বনু 
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আয়াসে শকরায় পরিবন্তিত করিতে পারিলে, তবে শিশুদেহের উপকারে 
লাগে। দত্তোদগমের পরে, শ্বেতসারকে শকর। করিবাঁর ক্ষমতা জনে, কিন্তু 
শৈশবে সে ক্ষমতা থাকে না। এই কারণে, শিশুদের ছুগ্গে সা, বালি 
বা অপরিবর্তিত কোনও শ্বেতসার কখনও দিতে নাই । যদি শিশুদিগের 
দুগ্ধের সহিত নিঃসস্কে(চে কোনও শ্বেতসার জাতীয় খাদা দেওয়া যাইতে 
পারে, তবে তাহা মেলিন্স ফুড, যেহেতু এ গুড়ায় অপরিবর্তিত শ্বেতসার 
আদৌ ন1 থাকায়, উহা জলে সহজে ভব হয়, এবছ উহাকে রীাধিবাঁর 
কোনও প্রয়োজন হয় ন1। 


শিশু-খাদ্যের উপযোগিতা নির্ধারণ করিবার সময়ে, ভ্ইটি 
বিষয়ের উপর লক্ষা রাখিতে ভয় £--(১) শিশুর দেহের প্রতোক অৎশের 
পুষ্টিসাধক উপাদান তাহাতে আছে কি না? (২) খাদ্োর উপাদানগুলি 
শিশুর পক্ষে সহজপাচা এরূপ পরিমাণে ও অবস্থার আছে কি না? এই 
দুইটির একটিও বাদ দ্রিয়। বিচার কর] যাঁর ন1| 


বিভিন্ন প্রকারের স্তন্যের গুণাঞ্ডণ1-_প্রায় সকল প্রকারের 
শুন্যই দেখিতে এক হইলেও, তাহাদের উপাদানের তারতম্য লক্ষিত 
হয় 2. 


১০০ ভাগ জল ছান! জাতীয় পদাথ মাখন শর্করা লবণ 
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ছাঁগী ও গর্দভীর ছুগ্ধ সকল লময়ে যথাপ্রয়োজন পাওয়। যাঁয় না; গে। 
ও মহিষীর দুগ্ধই সর্ববদ] পাওয়া যায় ॥ এতন্মধ্ো, মহিষী-ছুপ্ধ শিশুদিগের 
পক্ষে আদৌ উপযোগী নহে; তবে, বাধা হইয়া, তাহা খাওয়াইতে হইলে, 
মেলিন্প ফুড সংযোগে উহা খাওয়ান যাইতে পারে । গো ও মীহিষী- 
হগ্ধে জল দিলে, অনেক প্র ফ্কাঁণে তাহার! মাতৃস্তনোর অন্থরূপ হইলেও, 
মাতৃস্তন্যের তুলনায়, তাহাদের কতকগুলি দোষ থাকে । (১) মহিবী- 
ভুদ্ধে ছানা ও প্মাথনের অৎশ”* বেশী থাকায়, উহ মাতভ্তন্যের তুলনায় 
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ছুম্পাচা। (২) ছুগ্ধে দুই প্রকারের ছানাজাতীয় ভ্রবা থাঁকে-- 
একটি অগুলালের ন্যায় সহজে জলে দ্রবণীয়, অনাটি ছানার ন্যায় 
অদ্দ্রবণীয়। মাতৃস্তনো, ঘিতীয়টি অপেক্ষ। প্রথমটি বেশী থাকায়, উহ। 
সহজ-পাঁচাঃ গোছুপ্ধে ঠিক বিপরীত । এই কারণে, গোছুগ্ধে জল দিলেও, 
পরিপাক-কালীন পাকস্থলীতে উহ্বার এত বড় বড় ও কঠিন ছানার দল' 
বাঁধিতে থাকে যে, অধিকাংশ সময়ে শিশু তাহাদের যথার্থরূপে পরিপাক 
করিতে পারে না, এবং তজ্জনা ননারূপ উদ্রের পীড়া ভোগ করে । 
(৩) গো-ছুগ্ধে শকরাঁর অংশ ধম । (5) গো-ছুপ্ধ অতি সামান্য অ্প-প্রতি- 
ক্রিয়া যুক্ত; মাতৃত্তনা লাবণিক প্রতিক্রিয়াঁযুক্ত ব' নাতিক্ষারান্ 
ধ্শীত্বক । যে দুধের প্রতিক্রিয়। অগ্লান্মক, তাহা শিশুদ্িগের পক্ষে 
অনুপযোগী; সেরূপ দুধের সহিত মেলিন্স ফুড মিশ্রিত করিলে, দুধের 
অল ঘুচিয়৷ যাইয়া, তাহ! ক্ষারপ্রতিক্রিয়াযুক্ত হয় ;_কিন্তু, সময়ে 
সময়ে গোছুগ্ধ এত বেশী না বিশিষ্ট হয় যে, একটু চুণের 
জলও তাহাতে মিশাইতে হয় 


গাঁড় দ্ধ | গাঢ় ছুং রী বাজারে যত প্রকারের ছুধ বিক্রয় হয়, 
তাহাদের মধো কতকগুলি মিষ্ট) কতকগুলি মিষ্টত্ববঞ্জিত। তাহাদের 
মকলের গুণাগুণ সমান নহে; এবং ভারতবর্ষে যথেষ্ টাটুক। গোতুগ্ধ 
পাওয়। যায় বলিয়া, তাহাদের প্রয়োজনীয়তা অন্ন। যদি কোনও 
কারণে কেহ গা ছুগ্ধ ব্যবহার করিতে বাধ। হন, তবে, সে স্থলে, মিষ্টত্ব- 
বর্জিত গাঁঢ তুগ্ধে যথো পয়ুক্ত পরিমীণে (অন্ততঃ তিনগুণ ) জল ও মেলি 
ফুড সৎযোগ করিয়া ব্যবহার কর1 যাইতে পারে । | গা ছুগ্ধে তিনগুপ 
,জল মিশাইলে, তবে তাহ! সাধারণ গোছ্গ্ধবৎ হয়। শিশুদিগের 
অবস্থীন্যায়ী যেখানে গোছুপ্ধে যত জল মিিত করিবার কথা পরে বল! 
হইয়াছে, তরলীকুত গাঢ় ছুদ্ধে পুনরায় সেই হারে জল মিশাইবে ।) 
মাসাধিককাল গাঢ় দুগ্ধ ব্যবহার করিতে হইলে, এক চা-চামচ পরিমাণে 
টাক! কমলালেবুর রস, আহুরের রন বা কাঁচ। মাসের রস প্রভৃতি (যে 
কোনও একট?) প্রত্যহ ছুইবর না দিলে, শিশুর রিকেটুস্‌ ও স্কার্ডি 
নামক ব্যাধি জন্মে । 


নে ও কীচা দধ 1 ছধ নিদ্ধ করিবার নানা উপায় আছে, 
তন্মধ্যে তিনটিই প্রকৃষ্ট । সেগুলি এই এই ;-- 
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(ক) “্রেরিলাইজড্‌ মিন্ক”। দুধকে পরিষ্কার পাত্রে ঢালিয়া, 
সেই পানের যুখ ঢ!কা দিয়া, অন্ততঃ অর ঘণ্টাকাল ডুঁঠায়), 
ঠাণ্ডা হইবার জন্য নামাইয়। রাখিতে হয়| যাবৎ উহ ঠাণ্ড। না 
হয়, বা যাবৎ উহ্ণকে বাঝহার করিবার প্রয়োজন ন। হয, তাবৎ, 
উহাকে অনাবৃত করিতে নাই । দুধকে এই্রূপে [সদ্ধ করার 
ফলে, তত্রস্থ রোগজীবধাণুগুলি মরিয়৷ যায় বটে, কন্ত দুধের 
স্বাভাবিক স্ুগন্ধের হাস হয়, মাখন ভাসিয়। উঠে এবং, নান! 
প্রকারে, সে দুধ শিশুদের পঞ্ছে তুম্পাচা হয়। সে ছু অধিক- 
কাল খাওয়ালে স্কাি ও রিকেটউরস্‌ হইবারও কথা । 

(খ) “পাস্তরাইজড মিল্ক ” ।--.উঠ্ভা এইরূপ প্রস্তত করিতে হয় ,₹_ 
একটি বড় ঢাকনিযুক্ত পাত্র'ক আদ্ধক জণ্পূরণ্ণ কর; তন্মধো 
একটি পরিষ্কার বোতলে দুধ পুর্ণ করিয্রা রাখ ; সেহ বোতলটির 
মুখ পরিফার তুলার ছিপি দ্বাণ? বদ্ধ করিয়া দাও, এবং সেই 
বোতলটিকে এ অর্ঘ' জলপুর্ণ পান্রের মধে। রাখিয়া, পাক্রটির 
মুখ ঢািয়া দিয়া, সবশুযষ্ধ চুল্লর উপরে বসাইয়া, অল্পে অল্নে 
ক্রমে ৬৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্েড তাপ বিশ মিমি্টিকাল দিবে। 
বোতলের মুখে যে তৃলার ছিপি দেওয়' আছে, তাণা তুলিতে 
নাই। জল হইতে -বাতল তুলিয়া লইয়াই তাহার গাত্রে 
পশমের কাপড় জড়াইয়া দিবে , অদ্ধ ঘণ্টা এরূপ রাখবার 
পরে বোতলটিকে বরফের মধ্য বসাবে । এই দুধ বহুক্ষণ 
তাজ থাকে, উচ্ার সদৃগন্ধও সহজে নষ্ট হয় না। বরফে বসাইয়। 
রাখিলে অনেক কাল ধরিয়া এই দুখ তাজা থাকিতে পারে । 

(গ) এক-বলক দেওয়। ছৃধ।-যত শীপ্র সম্ভব দোহনের পরেই 
দুধ সিদ্ধ করা উচিত । এক বলক দিলে দুধ তত দুম্পাচ্য হয় 
নণ অথচ নষ্ট হইবার ভয়ও থাকে না। বেশী সিদ্ধ করার 
ফল, এই মাজ্র বলিয়াছি। 

নিদ্ধ কর দুধ অপেক্ষা কাচ] দুধ সহজ-পাঁচা, কিন্তু, এ দেশে কাঁচা 
দুধ বেশীষ্ষণ ভ্লাল থাকে না। এই জন্ত ছুধ সিদ্ধ কর! বাতীত 
উপায় নাই। কিন্তু ছুধ পিদ্ধ করাই হউক বা কাচাই থাকুক, 
*মেলি'স ফুড সংম্বোগ ব্যতীত উহা শিশুর পক্ষে উপযোগী হুয় না । 
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হাগী ও গর্দভী-দ্ধ 1-গোছ্গ্ধ অপেক্ষা ইহাদের ছুগ্ধ মাতৃ- 
স্তন্ের অক্দেকটা অনুরূপ, কিন্তু ভার? দুস্পাঁচা ছাগীর। যা-ত1 ভক্ষণ 
করাধ, ভভহাল্র ভূগ্ধে নাশারূাপ গন্ধ হয় এব ভৃপ্ধের গুণও সকল সময়ে 
ঠিক খাকে না। তবে, গবীবদের পক্ষে, সামাঁনা যতে গর্দভী ও ছাগীর 
ভুগ্ধ ফেমন বিশু & সহজ-প্রাপা, গেদু তিমন নহে । 
বিদ্ধ গোদম-বৎবতবীকই উপযোগী, শিশুদের পক্ষে অন্ু- 
পেশ গো দগ্ধ পাকসলীতে মাই! খড় ঝড় কঠিন ছানার দলায় 
পারি ধয | শ্গুদের সখ ওহ € কঠিন দ্রবা পরিপাক হয় না; 
এইজগ্জ গাদব নহ'্ শাশুয়া যাধ কালয়া, উহ! কোন কমে শিশুদের 
তপু বু" বশী বেশী দিতে, জট - মেলি" ফুড সৎয'গে দিতে হয়। শুধু 
ইল, তাভা শিশুর। ভক্তম করতে না পারায়, খাটি ছুধ যতই দেওয়া 
রর শা কন, শিশুরা ব্রাগ হইল] পড়ে অথচ, সেই পরিমাণ শুধু 
ছুবে, .ম -কান? প্রাপ্ত বয়ক্চ বালক দথেই পুষ্ট হইতে পারে | 
'শাজল গোদুদ্ধ মাতস্তনোর মনুবপ নহে 1 গোছদ্ধে 
শুধু জল মশাচলে তাগ্না মাড়কনোর অনুরীপ হইতে পারে না, তাহার 
কারণ এই ;-/ক। ছধে “য ছানা থাকে তাহা শিশুর পুষ্টির পক্ষে একান্ত 
হস ছলামাশত ঢবঞ্ মে পারমাণে ছানা থাকে, শুধু ছুধেও 
তাই ছিল, এবছ ছানার দলামাত্রেই জা « দুষ্গাচা । শিশুর তাহা 
রাঃ করছে না পা্িলে' মলের সহিত তাহার] বাহির হইয়া? যাক 
শিশুর «দুর্বল & রোগ হয? পড়ে [০০৪ যে ছানা হয়, 
তাহা ছোট € কোমল এবং লহজ্গে পরিপাক ভয় । খে) মাতৃন্তন্তের 
তুলনায়, -গাঁছুঃগ্ধ শর্কর। কম আছে) ছুপে জল মিশীইলে, সেই শকরাও 
দুর্ধের হত পাতলা হইয়া যায , অথচ এই শক্রণ শিশুর দেহের উত্তাপ 
রক্ষণে ও বলাধান করণের পক্ষে বিশেষ প্রশম্নোজশীয় ; অতএব ছুধে 
জ্বল মিশাইলে শিশুর অনিঈ হয়! শুধু তাহ। নহে দুধের ক্ষারপ্র তিক্রিয়। 
নষ্ট হইয়। কমশঃ তাহা ময্প্রতিক্রিয়াধুক্ত হয় । ইহা শিশুর পক্ষে 
সসলি্কর,!। তুধে মিছপি বা চিনি মিশ্রিত করিলে শিশুর অম্ন হয়, 
* এবৎ নাঞগ্ড, বালি প্রভৃতি" দুধের নঙ্গে দ্বিলে,, সই সকল অপরিবস্তিত 
শ্বেতসার-খাদা হতে শিশু দগ্ধ-শকর] তৈয়ারি করিয়া লইতে পাঁরে 
ন]। এই নকল কারণে, শিশুর পপপাক শক্তি কম হইয়া আসে, শিশু 


খ 
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ছুর্ববল হইয়। পড়ে। (গ) গো-দুৃপ্ধে সাধারণভাবে লবণ বেশী থাকে, কিন্তু 
পটাশের লবণ কম থাকে । এমত হবস্থায়, দধে জল মিশাইলে, পটাশের 
লবণ পাতল। হয় ও শিশুর শরীরের পক্ষে ভাহ। অনিষ্টকর হইয়। উঠে । 


কি উপায়ে গোদুঙ্ষকে জন্মাবধি শিশুর পক্ষে উপ- 
যোগী করা যাঁয়1--হিনটি উপাষ অবলম্বন করিলে গোছুপ্ধকে 
শিশুর পক্ষে বিশিষ্টরূপে স্পযোঁণী করিতে পারখ সায়! নেই তিনটি 
এই - (ক ছুধে ছানার অশকে কিছু কমাইিতে হয় এবৎ যাহাতে ছান। 
মহজে পরিপাক হয়, তাহা করা টন্থিত। মংতশ্তনোব ছানার অতশ 
শিশুর পাকস্থলীতে পেঁজা ওলাব মত কোমল আকারে থাকায়, সহজ- 
পাচা হয়; কিন্তু গোছুঞ্জের ছান1 পাকস্থলতে যাইয়'ঈট বড় ঝড় কঠিন 
দলার আকার প্রাপ্ত হওয়ার, তাহ! এক প্রকার অপাচা। গোতগ্ধে 
মেলি" ফুড মিশ্রিত করিলে, মাতৃস্তন্তের ন্যায় হাহাব ছানা কোমল ও 
স্রপ্মাকার ধারণ করে এবং এঁ ফুড়ের সাহায্যে কিয়দ*শ পচিত হইয়। 
থাকে। (খ) ধের শকরা অংশকে বুদ্ধি করা উচিত। গে। দুধের 
প্রতিক্রিয়। ক্ষারযুক্ত হ€য়! উচিত | এট তিনটি মেলিন্স ফুডের সাহাযো 
সহজেই হইতে পারে । উহার সংযোগে গোতৃপ্ধের দোষ কাটিয়া যায়, 
উহার ক্ষারপ্রতিক্রিয়! হয়, উহার ছানাগুলি সহজ-পাচা হয়.--এক কথায় 
মাতৃত্তন্তের সভায় গোছুপ্ধ অতি শিশুব পক্ষে উপযোগী হয়। এ ফুডে 
শ্বেতসার অপারবণ্তিত অবস্থায় না থাকায় উহা অতি নহজে পাচা এবৎ 
কখনও পাকস্থলীকে উত্তেজিত করে ন1। ৯ 


পঞ্চম অধ্যায় | 
ছুধধপোব্য শিশুকে খাওয়ান সম্বন্ধে নিয়ম । 


কি কি কারণে শিশুকে শুধু গোদৃগ্ধ খাওয়াইয়া 
রাখিতে হয় 1 _লাধীরণতঃ তিনটি কারণে*গোছুগ্ধ খাওয়াইয়া শিশুকে” 
মানুষ করিতে হইতে পারে-_কে) জন্মাবধি যে কোনও কারণে মাতৃস্তন্ত ন! 
দয়! গোদ্ঞ্ধ দেওয়। আনশ্তক হইতে পারে । (খ) কোনও কোনও 
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কারণে শিশুকে কয়েক মাস মাতৃস্তন্ত দিবার পরে, অকম্মাৎ তাহ! বন্ধ করিয়। 
গোছুগ্ধ সেবন করান প্রয়োজন হয় । (গ) দশমাপ বয়সের পরে, আপন। 
হইতেই স্তন্ত বন্ধ করিয়। শিশুকে -গাদৃপ্ধ প্রভৃতি দিতে হয়। এই তিন 
অবস্থাতেই ছুধের দহিত মেলিন্স ফুড খাওয়াইতে হয়। এই ফুড বালি 
প্রভৃতির ন্যায় দুধকে গাঢ় করে না, পরস্ত একেবারে ভ্রব হইয়া দুধের 
মছিত মিলাইয়। যায়। ইহাতে অপারব্ভিত শ্বেতমার আদে ন৷ থাকায়, 
ইহা গোছুপ্ধকে সহজ-পাচা করে এবং গোছুপ্ধে মেলি'স ফুড মিশাইলে 
গোছুগ্ধ মাতৃঙ্নোর নায় পরম উপকারী হয়। 


বয়সের সঙ্গে গোদৃদ্ধের উপাদানের পরিবর্তন করা 
প্রয়োজন 1__এক দি বয়সের শিশুর খাদ্যের যাহা যাহা উপাদান, 
দ্শমানসের ।শশুর খাদোর সেই উপাদান হওয়। সম্ভব নহে । মেলিক্স 
ফু'ডর পরিমাণের ভানবৃ্ধ করিয়। দকল বয়সের শিশুর পক্ষেই গোছুপ্ধকে 
উপযোগী করা চলে । এটি একটি কম ন্ুবিধার কথ। নহে | কখনও 
একটি কোন শিশু অপর একটি শিশুর সঙ্গে আহার পর্ন্ধ এক প্রকারের 
হয়না । এমন কি এক পিতামাতার সকল ছেলেগুলিরও এক প্রকারের 
অভাস নহে । শিশুদের খানা কখনও বরখবর একই প্রকারের হওয়। ঠিক 
নহে; কিন্তু তাই বলিয়। নিতাই খাদ্া পরিবণ্তন করাও ভাল নহে । যেখাদ্া 
খাইয়া শিশুর উপকার হয় না, তাঁহ। তৎক্ষণাৎ পরিবন্তন করণ উচিত এব 
বয়সের সহিত, দেছের প্রয়োজন মত, আহার পরিবর্তন কর। উচিত। 

দুধের যত ৮৫১) ভাল সুস্থ গাভীর দুধ ব্যবহার কর] উচিত। 
যত শীঘ্র সম্ভব দুধ ফুটাইয়া ল্টয়। বরাবর বরফে বসাইয়। রাখিতে হয় 
অথব। একট। পাত্রে ফুটন্ত গরম জল পরিসর সেই গরম জলে দুধের পাত্র 
বর্সাইয়। রাখ। উচিত । (২) ছুধ কখনও অনাবৃত রাখিতে নাই | অনাবৃত 
রাখিলে কত ময়লা, ধুলি ও মাছি পড়িয়৷ ছুধ নষ্ট করিতে পারে। 
মলমুত্রে বলিয়া! দেই মাছি দুধে বমিলে, দুখ দিত হয়; সেই ছুধ পান 
করিলে নানারূপ কঠিন উদ্রের পড়া জন্মে। (৩) পাঁচটি গাতীর ছুধ 
একজ্রে মিশ্রিত করিয়। খাওয়ান উচিত । তাহ করার উদ্দেশা এই যে, 
নানা গাভীর নানারপ বয়দ ও শরীরের অবস্থ1.বিধায়ে সমষ্টি অনুপাতে 
মিশ্রিত তৃথ্ধের উপাদান ঠিক থাকে । (৪) দুধে যে জল মিশ্রিত 
করিতে হয়, তাহাকে পূর্বান্ছে ফুটাইয়া শীতল করিয়া লইতে হ্য়। 
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(৫) বাটি, ঝিন্থক, বোতল প্রভৃতি প্রত্যেক ভোজন পাত্রই সম্পর্ণরূপে 
মার্জিত ও পরিস্ুত হওয়া! উচিত । তাহা না হইলে, বমন, উদ্রাময় 
প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা] | (৬) যে সকল শিশুদের ফিডিৎ বোতল ব। 
“ মাহপোষ*” সাহাযো ছুধ পান করান হয়, তাহাদের বোতল নির্বাচন 
সন্বন্ধে সর্বদাই শ্মরণ রাখ! উচিত যে, বোতলে রবারের নল আদৌ 
থাক উচিত নহে, এবং যথাসম্ভব সহজে “বাতলকে পরিক্ষার করিবার 
উপায় থাক। উচিত। যে বোতল সহজে পরিফণার হয় না, বা যাহাতে 
লম্বা রবারের নল থাকে, তাহ কখনও সম্পূর্ণরূপে পরিক্ষার কর! যায় 
না; সেই বোতলে দুধ পান করিলে শিশুদের উদ্ররাময় অনিবার্য । 


মেলিনের কিডিৎ বোতল 1--এই*বোতলের শ্রেষন্ঠতা সম্বন্ধে 
বক্তবা এই £--(১) বোতলটি ছিহ্গাক্রতি বিধায়ে. সহজেই পরিষ্কার করা 
যায়। (২) বোতলটি এরূপ ভাবে তৈয়ার ষে, যতক্ষণ উহাতে দুধ 
থাকিবে, ততক্ষণ ছুধটুকু টহার স্তনের মুখের গোড়ায় থাকিবে_ অর্থাৎ 
চোষিবার সময়ে শিশুর কতকট হাওয়া গিলিবার সম্ভাবনা নাই। 
(৩) ইহার গায়ে মাপ কর দ্রাগ থাকায় অতি সহজেই খাদোর পরিমাণ 
নিণীত হইতে পারে। (8) অল্প অন্ন বারু প্রবেশ করিতে দেওয়া, 
বোতলের শিছনদিকের রবারের ঢাকৃন্খটির উদ্গেশ্ঠ | সেটিও এমনি 
ভাবে বন্ান আছে যে, বোতলের ভিতরের ছু তাহ! বাহিয়। পড়িয়। 
যায় না, অথচ, তাহার ভিতর দিয়া এত সহজে বায়ু প্রবেশ করে যে, 
অত ক্ষীণ শিশুও তাহা চুষিতে শ্রান্তি বৌধ করে না। 


বোতল পরিক্ষার করিবার কথা 1 ন্বিধা হইলে, ছইটি 
বোতল রাখা উচিত । শিশুর ভোজনের অবাবহিত পরেই বোতলটি কলের 
মুখে ধরিতে হয়, অথব] উচ্চ হইতে তাহার ভিতরে অনেক জল ঢালির্টত 
হয়। এইরূপ করার পরে, শীতল জলে তাঁহাকে মজ্জিত কর] প্রয়োজন । 
দিনাস্তে একবার কিছু কার্ধনেট অফ সোড। মিশ্রিত ঠাণ্ডা জলে এ 
বোতলকে ভিজাইয়।, পরে, সেই জলে ফুটাইয়া, পূর্বোক্ত প্রকারে শীতল 
জলে পুনরায় ধোৌঁত করিয়া, শীতল জলেই মন্জিত রাখিলে স্রাল হয়। 
বোতলে যে রবারের জ্ঞুন থাকে, তাহার ভিতর বাহির উভয় দ্িকই 
যথাসম্ভব পরিঞণীর কর] দরকার । মেলিন্স ফুডের বৌতল যেমন সহজে 
পরিফাণর হয়» অনেক বোতল তেমন পরিক্ষার হয় না। 

2 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


জন্মাবধি দশম মাস পধ্যন্ত, শিশুকে 
খাওয়াইবার ব্যবস্থা । 


মেলিন্স কুড তেয়ধরী করিবার নিয়ম 1-_মেলিন্স ফুড ছুধ 
বা জলে মিশাইলে গলিয়। যায়, ত্ধ বা জলকে গণঢ করে না। 
দুধ গাঢ় করিয়া খাওয়াইলে প্মনেকক্ষণ পেট ভার রাখে ও সহজে পেট 
তরে বটে, কন্ত দাগ বালি প্রতি দ্বার1 ভুধকে গাঁঢ করিলে তাহাতে 
শিশুর অপকার হয় । এত দিন দত্তোদগম না হব, তত দ্িন কোনও 
প্রকারের অপরিবন্তিত শ্বেতপার শিশুকে খাইতে দিতে নাই । দুধে 
মেলিন্স ফুড দিলে অপকার ন' কিয়? প্রভূত উপকার করে। প্রকৃত 
পক্ষে, ছুধে মেলিম্ন ফুদ্র মিশ্রিত করিলেই শিশুর উপযুক্ত খাদ প্রস্তত 
হয়--অমন উপকারী ও যথার্থ উপঘুক্ত শিশুখাদ্য আর কিছু হইতে 
পারে না। সেই ফুড শিশুর বয়স ও অবস্থাতেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে 
প্রস্তত করিতে হয় ; তবে সাধারণভাবে বলিয়া রাখি যে, জলকে ফুটাইয়। 
শীতল করিয়। তাহাতে এঁ গুঁড়া মিশাইতে হয় * পরে সেই জলের সহিত 
দুধ ও একটু গরম জল ( ১০০" ফাঃ) মিশাইয়া লইতে হয় । এই মিশ্রণকে 
কখনও ফুটাইবে না । জলের উত্তাপ মাঁপিবার জন্য মেলি" নার্পারে 
থাশ্মমিটার বিশেব উপযোগী । 

[ সাধারণত; এই এই মাপপ্লি ইংরাজীতে ব্যবহৃত হয় £--এক চাঁচামচে 
১ভাঁম; এক ডেসাট-চামচে « ডান; এক টেলিল-চামচে ৪ ডাম বা আধ 
আউন্স । এক আউন্স অর্ধ ছটাকের লমান। এক পাইন্ট ৩ পোয়ার সমান । 
এক পাউিও প্রায় অর্দালের |] 


পঁ 
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হিঃ বঙ্গদেশে শিশু-প্রতিপালন। 


মেলিন্দ ফুডের ব্যবহার সম্বন্ধীয় অন্য কতকগুলি 
বিধি 10১) শিশুর যে সময়ে খাইবার লময়, তখনই জল, দুধ ও ফুড 
সদাঃ মিশাইয়া দিবে । অনেক পৃর্ব হইতে মিশাইয়। রাখা অনুচিত 
(২) যে-মে লোকের কথা শুনিয়া, কথন ৪ খাদ্যের পরিমাণ অকম্মাৎ বদল 
করিতে নাই। পুর্বোলিখিত মিশ্রণ পান করিয়। যদি শিশু ন্ুস্থ ও সবল 
থাঁকে, তবে তাহাই দিবে । কিন্তু, যদি, তোজনের অল্পক্ষণ পরেই শিশু 
রোদন করিতে আরম্ভ করে, অথব1 অস্থির হইয়! পড়ে, তবেই বুঝিতে 
হইবে যে, শিশুর খাদের পরিনাণ কম হইয়াছে; অথবা, খাদের উপা- 
দান যথোপযুক্ত পুষ্টিকর হয় নাই। এমন অবস্থায়, শুধু মেলিন্স ফুডের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেই 1শও সন্তষ্ট হয়, এবং তাহার দেহের পুষ্টিও ঠিক 
হইতে থাকে । (৩) শিশু ক্রমশই যত বড় হইতে থাকে, ততই তাহার 
পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হইতে থাকে: দুধ ও মেলিনদ ফুডে তাহা 
যথেষ্ট থাকায়, উভয়কেই ক্রমশঃ বাড়াইতে হয় । কিন্তু উভয়কেই অতি 
সাবধানে বাড়ান উচিত, বিশেষতঃ, মেলি'স ফুড এ পরিমাণে দিতে হয়, 
যাহাতে সমস্ত খাদ্যট! সহজ-পাচা হয়। 18) সকল শিশুর শরীর সমান 
ন। হওয়ায়, মোটামুটিভাবে, বয়ম হিসাবে খাদ্যের উপাদানের পরিমাণ 
আমর] নির্দেশ করিয়াছি; কিন্ত শিশুদের অভাঁস ও অবস্থার উপরে 
দৃষ্টি রাখিয়া, শিশু বিশেষের কত পরিমাণে কি খাদ্য সহ হয়, তাহা 
নিদ্ধারণপূর্বক, তাহাদের াদা বাবস্থা করা প্রতোক জননীর ও ধাত্রীর 
কর্তব্য, এবৎ এটি সকলেরই স্মরণ রাখ। উচিত যে, যে পরিমাণে মেলিন্স 
ফুড ছুধের সহিত মিশাইলে দুধ সহজ-পাঁচা হয়, তাহ! সেই পরিমাণে 
দেওয়৷ অবস্তকর্তব্য । (৫) যে শিশুদের ফিডিং বোতলের সাহায্যে 
খাওয়ান হয়, তাহারা খাইতে অনিচ্ছা! প্রকাশ করিবামাত্রেই বোতল 
স্থবানীত্তরিত করিতে হয় । 


কতক্ষণ অন্তর শিশুদের খাওয়ান উচিত ।-_শিশুদের 
বেশী পরিমাণে, বা বারে বারে, কখনও খাওয়াইতে নাই; জ্রীলোকদের 
মধ্যে খারণ। আছে যে, প্ররূপ খাওয়াইলে শিশুর! ভাল থাকে; এটি 
সম্পূর্ণ ভুল। আবার কোন কোন স্ত্রীলোকের ভ্রমাত্ক ধারণ আছে 
যে, শিশু কীদিলেই তাহ।র ক্ষুধাবোধ হইয়াছে, এই বুঝায়। ক্ষুধা বা 
তৃষ্ণা বোধ হইলে, পেট কামড়াইলে, প্রভৃতি নানা কারণে শিশুর] কাদিয় 
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থাকে। ক্রন্দনে শিশুর লাভ আছে, অতি তোজনে অনিষ্ট হয়। পরস্ত, 
শিশুর পাকস্থলী অতীব ক্ষুদ্রার়ত। তাহার কত বয়সে পাকস্থলীতে কট! 
ছুধ ধরে এবং নেই হিসাবে কত বয়সে কতবার দ্রিনে তাহাকে খাদ্য দিতে 
হয়, এতদুভয়ের তাঁলিক] দ্রিলাম ;-- 


(ক) পাকস্থলীর আয়তন । 


জন্মকালীন .** ১ আউন্ন ও ২২. টেবিল-চামচ পূর্ণ | 
দ্বিতীয় সপ্তাহে ... ১২ ৮ ৩ ঠ 

প্রথম মাসে *** ২ 5 8 রি 

চতুর্থ 5) ৪৩৬ ৫ ১ ৯৪০ এ. 
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মেলিন্স ফুডের পরিমাণের হবাসরদ্ধি |- সময়ে সময়ে, 
ছেলের] উদ্রাঁময়ে ভোগে,কখনও ব! তাঁহাদের কোষ্ঠকাঠিন্ হয় । এইরূপ 
অবস্থাভেদে, তাহাদের খাদোর উপাদানের তারতমা করিতে হয়| 
(১) যদ্দি ছেলের উদরাময় হয়, তবে তাহার ছধে, জলের পরিবর্তে, চণেনর 
জল দিতে হয়। নিতান্ত শিশুর পক্ষে এক চা-চামচ চণের জল, এবং 
অবস্থা ও বয়সতেদে, সমশ্ড জলের অদ্ধেকটা পযান্ত, ঢুণের জল দেওয়া 
যায়। গ্ুহস্থের পক্ষে, চণের জলের পরিবণ্তে, ডাঁক্তারখান। হইতে “লাই- 
কর কালনিস স্যাকাবেটাস্‌” । চিনি মিশিত চণের জল) আনাইয়। 
তাহার « হইতে ২০ ফোটা মাত্রায়, ১ হইতে ১০ মাসের শিশুর দুধে দেওয়া 
আুবিধাজনক | (২. যদি কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তবে মেলি ফডের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিয়। দিলেই উপকার হয়। তদতাবে, জলের পারবর্তে, ঘধে বালির 
জল মিশ্রিত করিলে বা দুধেরই পরিমাণ ক্ণিক বাঁড়ীইলে, অথব।, দিনে 
একবার কিম্বা দুইবার শুধু এক চা-চামচ টাটকা কমলালেবুর রন 
মেলিশ্জা ফুডের গুড়ার সঙ্গে দিলে, বেশ কোষ্ঠ শুদ্ধ হইতে থাকে । 


মেলিন্প ল্যাকটে। 1- দি ভাল ছুধ না পাওয়া যায়, অথবা, ছুধ 
আদে শিশুর সম্ভ না হয়, তবে মেলিন্স লাঁকটে! বাবহার করা উচিত। 
খাটি দুধে বথাপ্রয়োজন মেলি" কুড মিশাইয়া' তাহাকে শুকা ইয়া,এই চুর্ণ 
প্রস্তত কর হয়। ইহা বানি হইয়া কখনও টক হইবার সম্ভাবনা নাই ; 
ইহার উপাদানের ভারতম্য্ড তয় না) এই গুড়ায় একটু গরম জল 
মিশাইলেই, ইহা খাইবার উপযোগী হয়-- ইহ তৈয়ারি শ্রিবার অন্ত 
কিছু গোলযোগ নাই । সর্বাপেক্ষা! স্থবিধার কথা এই যে, বাসস্থান 
বা গে। পরিবন্তনের দরুণ শিশুর খাদোর যে আকম্মিক পরিবত্তন হওয়া 
সম্ভব, এই গুঁড়। খাওয়াইলে তাহার কোনণড আশঙ্কা ণাই-_শিশুর' খাদা 
সকল অবস্থাতেই অপরিব্তিত থাকে । কত বয়সে কতটা ল্যাকৃটে। ও 
কতট1 জল দিতে হুয় তাহার বিবরণ এই ;-- 

(১) এক মাস বন্বসে-ল্যাকৃটো। ২ চা-চামচ পুণ ও গরম জল-- 
৫ টেবিল-চামচ পুর্ণ । শিশুর বয়সের কমবেশী অনুসারে ইহাদের 
অনুপাতেরও ভাসন্বদ্থি হইবে । (২) তিন মাসের বয়সে-_লাকৃটে। 
১ টেবিল-চামচ পুর্ণ, উঞ্ণজজল--৮ টেবিল-চামচ পুর্ণ | (৩) ছয় মাসের 
বয়সে-লঢাকৃটে। ২ টেবিল-চামচ পূর্ণ, উঞ্ণজল-_দেড় পৌয়! | (৪) বয়:- 
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প্রাপ্ত দুর্বল বাক্তিদের ও জ্তগ্ভদায়ী মাঁতাদিগের জন্য ল্যাকূটেো। কিছু 
বেশী পরিমাণে ব্যবহার কর] উচিত । (৫) ল্ুস্থদেহ বয়ঃপ্রাপ্ড বাক্তিছের 
পক্ষে ল্াাক্টোর সহিত কোকেণ, ুধ প্রভৃতি বাবহার করা যাইতে 
পারে। 

ল্যাকটে। প্রস্তৃতকরণের উপায় 1--একটি পরিষ্কার পাত্রে 
যথাপ্রয়োজন এঁ গুড়া রাখ। অল্প পরিমাণে ঈষছুঝঃ জল এ গুঁড়ার 
সহিত মিশাইয়। কাদার মত কর। তণৎ্পরে যথাপ্রয়োজন উষ্ণজল 
উহাতে ঢালিয' দাঁও-_ঢালিবার, সময়ে ক্রমাগত সমস্তটিকে নাঁড়িতে 
থাকিবে । 

দুধ তোলা অনেক সময়ে দেখা যায় যে নিদ্রিত শিশুর মুখের 
কোণ দিয়া অন্ন অল্প দুধ গড়াইয়া পড়ে; সেরূপ হইলে বুঝিতে হইবে 
যে, নিজের প্রয়োজনের অতিরিন্ত দুধ শিশু পান করিয়াছে। এইরূপ 
হইলে, দুধ খাওয়াইবার পরে, কিছুক্ষণের জন্য শিশুকে স্তির করাইয়া 
রাখিতে হয় এবং যাহাতে অতিভোজন ন হয়, তদ্দিকে দৃষ্টি রাখিতে ভয় 
শিশু মাত্রকেই প্রয়োজনাতিরিত্ত খাওয়ান জননীদের বড়ই কদভাস। 

খাবার অসহা হইলে 1 পূর্বোলিখিত উপায়ে তৈয়ারী করিয়া 
মেলিন্ন কুড খাওয়াইয়াও যখন উহ] শিশুর পক্ষে অসন্ হয়, তখন বিশিষ্ট- 
রূপে সন্ধান করিয়। স্থির করা উচিত-_উহ্ার কারণ কি? দুধের দোষে, 
দুধ তৈয়ারি করার দোষে, ফিডিং বৌতলের দোষে-__নান1 দোষে খাদা 
অসহ্য হইতে পারে । পুঙ্থানগ পুঙ্গ অছুলন্ধান করিয়া! কারণ বাহির কর] 
একাত্ত কণ্তবা। যদি আদৌ দুধ পেটে না থাকে, ঠাগডাজলে মেলিন্স 
ফুড গুলিয়া দ্রিলে পেট ঠাণ্ড] করে ; অথবা বার্সির জলে মেলিম্স ফুড 
গুলির | খাওয়ান যায়। এ প্রকারের খাদ অন্ন পরিমাণে বেশী বার 
ও কিছুদিন ধরিয়। দিতে হয়, যাবৎ পাকস্থলী সুস্থ না হয়। পরে ক্রমশঃ 
ভুধ দিতে আরম্ভ করিতে হয়। 

বমন হইলে 1__মতিরিজ্, বা অধিকবার, স্তন্ত পান করিলে বা 
অন্ুষ্থ মাতার স্তন্ত পান করিলে, শিশুর তরুণ বমনোদ্রেক হইয়। থাকে। 
মে স্থলে অনেকক্ষণ তফাতে সুপ্ত দিতে হয় এবং জননীর শ্বান্থ্যের দ্বিকে 
দৃষ্টি রাখিতে হয়। যে সকল শিশু ্তন্সপান করে না, তাহার। বমি 
করিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হুইবে যে, হর তাহাদের বড় ঘন ঘন 
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খাওয়ান হইয়াছে নতুবা! অপরিবর্তিত শ্বেতসার মিশ্রিত খাদ্য তাহাদের 
খাওয়ান হইয়াছে; নতুবা তাহাদের যে, গে! বা মহিযদুপ্ধ দেওয়া 
হয়, তাহাতে মাথন ও ছানা বেশী পরিমাণে আছে। সেরূপ স্থলে, 
অল্প পরিমাণে ও অনেকক্ষণ অন্তর দুধ দ্রিতে হয় ; দুধে সাও বালি প্রভৃতি 
দিতে নাই, এবং তত্পরিবর্তে মেলিন্স ফুড দিতে হয় । আবশ্যক বোধে, 
স্চিকিৎ্সকের নহিত পরামর্শ করিতে হয়| 

উদরাময় ।__শিশুদের পক্ষে ইহা পরম শত্রু । একটু বেশী হইলেই 
চিকিৎসক ডাকাইবে। এরূপ অবস্থার খাদোর কিরূপ পরিবর্তন হইবে, 
পরের এক অধায়ে তাহা বণিত হইয়াছে। 





সপ্তম অধ্যায়। 
স্তন্য ত্যাগ করাইবার কালীন শিশুর খাদ্য। 


( বয়ংক্রম দশ মা হইতে ছুই বদর |) 


স্তন্য ছাড়াইবার কারণ 1__মনেক সময়ে শ্ুন্ত দিতে দিতে জন- 
নীর শরীর ভাঙ্গিয়। পড়ে; অথব! ক্ুমাঁগত তাহার শিরঃপীড়। হইতে থাঁকে। 
এরূপ হইলে, স্তন্ত বন্ধ কর। আবশ্যক । কিন্তু যদি মাতার বা শিশুর 
কাহারও শরীর খারাপ ন। হয়, তবে দশম মাসের পরে মকল 'শিশুকেই 
স্তন্য ত্যাগ করান উচিত । কিন্তু তীব্র গ্রীষ্মের সময়ে অথব। শিশুর 
দত্তোদ্গমের কালে তাহার শরীর সামান্ত অসুস্থ থাকিলেও, শুনা ভ্যাগ 
করাইতে নাই-_যাবৎ ও সকল অবস্থার পরিবঞঁন ন] হয়। 

স্তন্য ছাড়াইবার সময়ে খাদ্য 1 দশম মাসের পুর্বে সন্ত 
তাগ করাইতে হইলে, অকম্মাৎৎ তাহা না করিয়া, কখন কখন স্তুন্তের 
পরিবর্তে মেলি'স কৃড ধরাইয়।, তবে ক্রমশট, স্তন্ত ত্যাগ করানই সমীচীন । 
দশম মাসে, প্রথমে, সারাদিনে একবার, পর দিবসে দুইবার, এইরূপে 
ক্রমশই স্তন্তের পন্রিবতে মেলিম্মা ফুড ধরাইয়। দিতে হয় ;__এইব্ূপে 
এক মাম দেড় মাসের মধো, স্তন্তের স্পূর্ণরূপ পরিবর্তে দুধ ও মেলিন্স 
ফুভ অতি সহজেই ধরাঁন যাইতে পারে। প্রথম প্রথম ২ চা-চামচ 


২৬ বঙ্গদেশে শিশু-প্রতিপালন । 


পুর্ণ মেলিন্স ফুড, ১২ টেবিল-চামচ পণ গরম জল ও ২? টেবিল-চামচ 
পুর্ণ টাটকা ছুধ-_এই হারে আরম্ভ কিয় ক্রমশঃ দুধকে ৩০ টেবিল-চামচ 
পুর্ণে বাঁড়াইয়া, জলকে ২ টেবিল -চাঁমচ পুর্ণে কমাইয়1 আনিতে হয় । 

ফিডিং বোতলে প্রষ্ট শিশু ।--ত্রয়োদশ মাল হইতে পঞ্চদশ 
মানের মধো ইহাদের বোতল হইতে খাওয়ান বন্ধ কর] উচিত । যদি 
কোনণ্ শিশুর বরাবর স্তনপাঁন কর] অভাঁনস থাকে, এবং সেই শিশু 
সহজে বোতল ধর্গিতে ন। চাহে, তবে, বোতলের মুখে যে রবারের স্তন 
থাকে, সেই স্তনে মধুমিশ্রিত কিনি, মেলি”। কুডের গুড়া মাথাইয়। 
দিলেই, অতি সহজে 'শশু বোতল ধরিয়া থাকে। 

কঠিন খাদ খাওয়ানর অভ্যাস 1 স্তন্তপায়ীদের দশম 
মাসের পরে, এবং বোতিল-পায়ীদের ত্রয়োদশ মাসের পরে, ক্রমশঃ দুধের 
পরিবভে অল্প অল্প কঠিন খাদা খাইতে অতাস করান উচিত। শিশু 
মাত্রেরই পক্ষে অকম্মাৎ্ খাদ্য পরিবর্তন অতীব অনিষ্টকর বিধায়ে, অতি 
সম্তর্পণে চলিতে হইবে । আরস্ত করিবার সময়ে, মেলি'স ফুড বিশ্ষট বা গুট 
জেলি যত উপযোগী বোধ হয়, আর কোন কঠিন খাঁদ। তাদশ নহে। 
প্রথম প্রথম ভরপুর বেল! একবার করিয়া কঠিন খাদা দিতে হয়__কারণ 
যতদিন শিশু তৃতীয় বর্ষে পা না দেয়, ততদিনই মেলিন্দ ফুড মিশ্রিত 
দুধই ভাহার প্রধান খাদা থাকা উচিত। দুপুর বেলায় অতি সামান্ত 
সিদ্ধ একটু ভিম, মাখন & পাঁউরুটির টুকরা, ব। মেলি'দ ফুডে ভুবান 
পাঁউকটির” খণ্ড, একটু পায়প--এই ভাবেই আরম কর। যাইতে পারে । 
এইগুলে সহ হইলে, আঁর€ একবার একট কঠিন খাঁদা দিবে; ক্রমশঃ 
সারাদিনে ৩ বার পথাস্ত কঠিন খ|দা দেওয়া যাইতে পারে এবং তখন 
সারগদিনে সর্বশুদ্ধ 5 বার খাইলেই যথেষ্ 

বোতলপায়ী-শিশুদিগকে বৌতল ছাড়াইতে হইলে 1 
প্রথম প্রথম রাত্রে তাহাদিগকে একবার বোতলে করিয়া খাইতে দিতে 
হয় ; বাকী কয়েকবার বাটি হইতে চুমুক দিতে শিখাইতে হয় ' 

ফল ন্োজন 1--জপব স্হজ-পাচ্য ফল শিশুদের পক্ষে উপা- 
দেয়। খেভুর, কমলালেবুর রল, পাতিলেবুর 'প্লস্। মনক্, আপেলের 
“শন প্র১তি যেটা! হউক একটা। প্রতাহই শিশুদের দিতে হয় । বয়োবুদ্ধির 
সঙ্গে ফলের মাত্রাও বাড়ান উচিত। 


বঙ্গদেশে শিশু-প্রতিপালন | ২৭ 


খাদ্যের প্রকারভেদ 7৮ নানাজাতীয় খাঁদা থাকিলেও, শিশুদের 
যাঁতা খাইতে দিতে নাই $ তাহাদের পাকস্থলী নিতান্ত ক্ষুব্র, তাহাদের 
পরিপাঁকশক্তি অল্প, এবং ত।হাদের মাহ! পবিপাক হয় না, তাহা সহজেই 
নানা বোগ সৃষ্টি করে। এমভ অবস্থায়, হজে আহার পরিবর্ভন ব! বৃদ্ধি 
কর] অনুচিত | সাদাদিপ খাদাই দর্বাপেক্ষা উৎ্কুষ্ট । যখনই শিশুদের 
মল সবুজ রং ধারণ করে এবৎ যখনই অভি দুর্সদ্ধযুক্ত উদরাঁময় উপস্থিত 
হয়, তখনই তাহাদের শাহারের প্রতি বিশিষ্টরূপে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

মাংস ভক্ষণ 1-_ছুশাটি দাত উঠিলেই ( অর্থাৎ দেড় হইতে ছুই 
বর বয়মে। শিশুদিগুকে একট একট মাংস দেওয়া যায়। ম্ুসিদ্ধ 
মাসকে চট্ুকাইয়া, অল্প পাউরুটি «ও আলুর সঙ্গে মিশাইয়া, একটু একটু 
করিয়া তাহ শিশুকে দেওয়া যাইতে পারে । 

শিশুদিগের পক্ষে অখাদ7 )স্দিদ্ধ ডিম, টিনে রক্ষিত মাছ 
ব। মাৎ্স, হাস, মুরগী বা গোমাম্ন, মেলি ( দত্পিও, যত, মুন্রগ্ন্থি 
প্রভৃতি ) অধিক ঝাল মগলা ব! ঘ্বৃত সংযুক্ত খাদ্য, কাকড়া, কচ্ছপ, 
চিৎড়ি, টাটকা পাউরুটি, পিক, কেক, কিসমিস, বাদাম, পেশা, আখ- 
রোট, শু টি, আচার, মোরব্ধা, মুলা, শশা, ভাল, চছোলাতভাজা, চালভাজা।, 
চা, কফি প্রতি কখনও শিশুদিগকে দিতে নাই । তাহাদের অজীর্ণ 
ভইলে& সুরা দিতে নাই । এমন অবশ্থীয় একট পিপারমে্ট বা আদার 
রন তাহাদের পক্ষে বড় উপকারী । 


০০০০ হস 


অঙ্উম অধ্যায় | 
শিশুদিগের পোষাক পরিচ্ছদ । 


পোষাক সম্বন্ধে সাধারণ কথা 1 এদেশে বামু ও উতভাপের 
নিয়ত এতই পরিবর্তন হইতেছে যে, মাতার সর্বদাই সাধধান থাক" 
উচিত যেন শিশুর* কোনও অনিষ্ট না! হইতে পায়: এইমাত্র দারুণ 
গ্রীষ্ম হইতেছে, হয় ত পরমুহুত্তে ঠা হাওয়া! চলিতে আরম্ত করিল-__ 
এই ভাবে এদেশে সর্বদাই বায়ু ও উত্ভাপের পরিবগ্ুন ঘটিয়া থাকে। 


২৮ বঙ্গদেশে শিশু-প্রতিপালন। 


বয়োপ্রাওড ব্যক্তিদের অপেক্ষা, শিশুগণ উত্তাপ ও বায়ুর সামান্য পরিবর্তনে 
অস্থুস্থ হইয়। পড়ে এই জনা তাহাদের পোষাকের উপরে জননীর 
সর্বদাই তীক্ষদৃষ্টি থাঁকা প্রয়োজন । 


পৌঁষাকের তিনটী গুণ থাক উচিত। শিশুর] অতি কৌমল 
গাত্র প্রযুক্ত, অল্প চাপে বা সঘ্ষে তাহাদের তক গ্ড়িত হয়; অতএব, 
তাহার্দের পোষাক মতীব কোমল হওয়া বাঞ্চনীয় । শিশুর। ছূর্ববল, 
তাহাদের মাৎসপেশী নিতান্ত ক্ষীণ বিধায়ে, তাহাদের পোষাক যথাসম্ভব 
লু হওয়৷ উচিত: এবং পোষাক.এরূপভাবে তৈয়ারি হইবে যেন সমস্ত 
পোষাকের ভার শিশুর সর্ধদেছের উপরে সমভাবে বিস্তত হুইয় যায়, 
কোনও এক স্থান হইতে ঝুলিয়া না? থাকে । শিশুদের পরিচ্ছদে যত কম 
সেলাই থাকে ততই ভাল। জামাঁগুলি বোতাম ছার! বন্ধ না করিয়া, ডুরি 
টানিয়। বন্ধ করিবার ববস্থাযুক্ত হইলেই ভাঁল হয়। শিশুদিগকে বেশী 
বন্ধনে বা? বন্ধনে কদাচ রাখিবে না! পোষাকের উদ্দেশ্য শীতাতপ 
হইতে রক্ষা। করা: অতএব, যাহাতে সমগ্র দেহ ন্ুন্দররূপে সংরক্ষিত 
হয়, সে বিষয়েও দেখিতে হইবে । গল হইতে আন্দাজ ২৭২৮ ইঞ্চি 
লম্বা হইলে, মে পোষাকে শিশুর সব্বদেহই আবুণ্ত হয় । 


পোষাক তৈয়ারি করাইতে গেলেঃ এ তিনটি বিষয়ে 
বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশাক | নবীন] জননীর) মনে করেন যে, 
শিশুর বুক গিঠই যত আবৃত রাখিতে হয় এবং গলা, হাত, পা, পেট খুলিয়! 
রাখিলে চ্নশু “শক্ত ” হয় | সেটি ভ্রমান্ক ধারণ! | পেটে, পায়ে প্রভৃতি 
ঠাগ। লাগিয়। নাঁনাপ্রকারের কঠিন রোগ হয় । এ দেশের পক্ষে, বোধ 
হয় পাতলা গজ-ক্লানেল, কাশ্মীর] বা মেরিণৌর কাপড়ে তৈয়ারি পোবাকই 
সব্বৌত্কুষ্ট ; এ সকল কাঁপড় কিনিবার সময়ে যেমন দাঁম কিছু বেশী 
পড়ে, তেমনি ইহার স্তুতি কাপড়েতর অপেক্ষ। বেশী দিন স্থায়ী । 


এ সকল কাপড় কাঁচিবার পন্থা 1__কতকট! সাবানের টুকরা 
একটু জলে ফুটাইয়া ল৪; দেই জল কিয়ৎ্পরিমাণে শীতল হইলে, 
আবশ্যকমভ একটু এমোনিয়া দ্রব তন্মধ্যে ঢালিয়া লও। এ জলে 
কাপড়গুলি ভূবাইস্, সত্বর কাচিয়! পরিক্ষার কর।“হুইয়! গেলে, পরিক্ষার 
গরম জলে তাহাদিগকে ডুবাইয়1 নিউড়াইয়। শুকাইয়। লও । ধোঁপাকেও 
এ উপায় দ্েখাইয়। দেওয়। উচিত। 


বঙ্গদেশে শিশু-প্রতিপালন । ২৯ 
কিকি পোষাকের আবশ্যক হয় ।জননী নিজ অবস্থা 


বুঝিয়া পোষাক দ্িবেন। তবে এইগুলি থাকিলে ভাল হয় 2--স্মৃতি 
ঘাঘর। ৬টা, দিনের জন্য ৬টা পোষাক, রাতের জন্য ৬ট'; দিনের জ্ন্ত 
৩ট1 ক্লানেল টুকরা, রানের জল্গ ৩টা 7 ৩ট1 প্লীনেলের পেট বাধ? 
কাপড়, ৩ ডজন কৌপিন, রাত্রের জঙ্ট ১ট। টুপি, দিনের জন্য ১ট 
টুপি, ৪ জোড়া পশমের মোঁজা, নরম উলেব ১ট1 রাপার ; ১1 অয়েল- 
ক্লথ, ৩ ডজন কাঁথার ওয়াড়, এব একটু বয়স হইলে পবে, লালা ধরিবার 
জন্ত বিব। 


পৌষাকের বিবরণ 1--(১) ঘাঘরাটি অস্ততঃ ২০ ইঞ্চি লম্বা ও 
উপরাৎশে ৯২ ইঞ্চি এবৎ তলায় ৫«২ ইঞ্চি বেড় হইবে! নয়ানস্ুক, 
বোঁন। মেটলা1ও পশম, বুটি দেয় কেমব্রিক প্রভৃতি কাপড়ের ঘাঘরাঁই 
উত্কুষ্ট। বগলের কাছে বেশী পটি বা সেলাই থাকিলে শিশুর পক্ষে 
তাহা কষ্টকর হইয়া উঠে। (২) পেট বীধা কাপড় ।-_-পাচ ইঞ্চি চওড়া 
ও টৈধ্যে সমস্ত পেট ঢইবাঁর বেড়িতে পারে এমন একটি পাতল। গজ- 
ল্লানেলের কাপড় দিয়া শিশুর পেট জড়াইয়! রাখিতে হয় ;-_-উহ্নাকে 
জোরে বাধিতে নাই; সেফটি পিনের পরিবণ্তে ফিতা দ্বার] তহাঁকে 
আটকাইয়। রাখ। উচিত । (৩) জামা ও ঘাঘরা একত্রে না করিয়া উভয়কে 
স্বতন্ত্র তৈয়ারি কর! উচিত, তাহাতে ন্মুবিধা এই, যে নীচের ঘাঘর। 
ভিজিয়। গেলে, নীচের অৎশটুকু খুলিয়া বদল করা যাইতে পারে । 
(৪) রাত্রিকালে, গ্রীষ্মের দিনে পাতল। গজফানেলের ঘাঁঘর] ও শীতের 
দিনে পশম বা মোটা ফানেলের ঘাঁঘর। কাবহার কর! অবশাকণ্তবা। 
(৫) নিতান্ত শিশুদের চন্মপাদুকার পরিবর্তে নরম পশমের মোজা দেওয়াই 
সমীচীন । (৬) কৌপিনগুলি নরম টাকিশ তোয়ালের মত জিনিষের 
তৈয়ারি হইলেই ভাল হয়__কারণ এ কাপড় সহজে ও সতর জল টানিয়। 
লয়। একটার অধিক কৌপিন কখনও একত্রে দিতে নাই। কৌপিন 
ভিজিবামাত্রেই কাচিয়। শুকাইর। লয়! উচিত । (৭) কীথা শুকুন। ও 
পরিফাঁর রাখ] উচিত। ল্মুবিধ। হইলে, তাঁহাকে কাঁচা! কর্তবা । (%) বাটির 
বাহির করিবার সময়ে, একটা ঝালঝলে বড়-উলের জামা শিশুকে 
পরান ভাল। ছেলেদের সদাসর্ববদ! কোলে করিয়া রাখ! উচিত নহে । 





নবম অধ্যায়। 
আখতুন়ঘর ও ধাত্রীর কথা। 


ঘর কিবপ হইবে ।-এই এধায়ে আমরা আঁতুড়ঘর অর্থে 
শিশুর জন্মগৃহ এবং বালাকালের শয়ন-গৃহকেও লব্দ্য করিয়! বলিব 
শয়ন-গৃহ উৎকৃষ্ট ন্বাস্থা সম্পন্ন না হইলে, শিশুর স্বাস্থ কখনও ভাল 
থাকিতে পাঁরে না এই জন্য ধিশুর শখন-গৃহের প্রতি জননীর বিশেষ 
[ট্টি থাক। উচিত । শিশুর শয়ন-গহ বড়, আলোক ও হাওয়া খেলিবণর 
স্ুবন্দোবস্তযুক্ত এবৎ পাইখানা, ছেন প্রভৃতি দুর্গন্ধযুক্ত স্থান হইতে বছদরে 
অবস্থিত হওয়া? উচিত । ঘরে হায়! খেলবে, কিন্তু ঝড় ঝাপটা যাইতে 
দ1 পারে, এমন হওয়া উচিত | যর্দি অনবরত দুর্গন্ধ ঘরে যায়, তবে সেই 
ছুর্গন্ধে শরীর ছুর্বল এবং রোগপ্রবণ ভয়। দুঃখের বিষয়, এদেশে 
ঘরবাঁড়ী স্বদ্ধে অতীব অযত্র €« অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। 

ঘরে কি থাকিবে 1-_পরিছ্ার পরিচ্ছন্ন স্থানে ঘর ত হুইবেই, 
ঘরের ভিতর পরিক্ষার থাকিবে, বাজে জিনিষপত্র, কাপঙচোপড়, 
পর্দা, তৈজস কিছুই সে ঘরে রাঁথা উচিত নহে; দ্িবাভাগে ঘরে ফুল- 
গাছ থাকিতে পারে, কিন্ত রাত্রে ফুল বা গাছ ব্বাখিবে না । যথানুস্তব 
একই তাবে ঘরের উত্তাপ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, এবৎ কোনও মতে 
জোরে“হাওয়া প্রবেশ করিতে দিবে না। দেওয়ালে বার্ণিশ কর। কাঠের 
তক্তা থাকিতে পারে, ব দেওয়ালে নকৃসা করান যাইতে পারে কিন্তু যে-সে 
নুক্না করা কাগজ দেওয়ালে লাগান অন্থচিত। 


পর্্যক্ক 1-_খাট পালং গদিযুক্ত হইবে, এবং গদির উপরে 
অয়েল-ক্রথ পাত। থাকিবে খাটি ঘরের এমন জায়গায়, অনরের 
দিকের দেওয়ালে ঠেপান থাকিবে, যেখানে রৌদ্র আলিয় শিশুর মুখের 
উপরে ন] পড়ে ( যেহেছু প্রখর রৌদ্রকিরণে শিশুর চক্ষের পীড়া হইতে 
পারে )'বা যেখানে জোরে হাওয়। শিশুর দেছের উপর দিল বহিয়। 
যাইতে ন1? পারে । ঘরে হাঁওয়। খেলিবে, কিন্তু বড বহিবে না। আবশ্যক 
হইলে, পর্দার ঘার। জোর-হ্াওয়ার গতিরোধ করিবে । বাত্রিকালে 
বাহিরের দিকের জানালা গুলি সব বন্ধ করিবে এবং রাত্রে যাঁদ পাখ। টাঁন। 


বঙ্গদেশে শিশু-প্রতিপালন । ৩১ 


হয়, তবে তাহ। অতি ম্দুভাবেই টানান ভাল । ঝি চাঁকরদের সঙ্গে 
কখনও শিশুকে খুমাইতে দিবে না। 

শিশুর রাত্রিপোষাক 1- নিদ্রিতাবস্থায় শিশুরা অস্থিরতা 
প্রকাশ করায়, তাহাদের গায়ের কাপড় খুলিয়। যায় । বড় ঘাঘর। করিয়া, 
তাহার পায়ের দিবে ডুরি দিয়া ফান টানিয়। দিলে, নিদ্দ্িতাবস্থায় আর 
গাত্রাবরণ খুলিয়া! যাইবার আশঙ্ক। থাঁকে না; গান্রাবরণ ন। খুলিয়া 
গেলে আর ঠগ] লাগিবার ৪ ভয় থাকে না। শীতে ও বষায় এই বিষয়ে 
বিশেষ মনোযোগ থাক! ভাল । 

ধাত্রীদিগের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত ।__এদেশের বি. 
চাকর ও ধাত্রীর! অতি অজ্ঞ এবং কুসৎস্কারাঁপন্ন ! তাহার] জ্ঞানে ও 
অজ্ঞানে যে কত অন্যায় করে, তাহা বলাযাযর় না। তাহাদিগকে কোনও 
বিষয়ে আদেশ দিয় নিশ্চিন্ত থাক। নায় না; শত কন্মের মধোও ঝি, 
চাকরের উপরে নর্বদ! দৃষ্টি রাখাও জননীর প্রধান ক্বা । অতি বিশ্বস্ত 
ধাত্রী হইলেও জননী যেন এই কাযা অবহেল। ন1 করেন । 

নিদ্রা ।_-সদ্যোপ্রন্থুত শিশু সারাদিন রাতই শিদ্রা যাঁয়। কেবল 
ক্ষুধা পাইলেই উঠিয়। পড়ে: ক্রমে যত বয়স বাড়ে তত ঘুমের মাত্রা 
কমিয়। আমে । এক বথ্নরের শিশু ২৪ ঘণ্টার মধো ১৫ ঘণ্টাকাল 
ঘুমায়। কোনও কোনও শিশু সাধারণতঃই কম নিদ্রা যায়। অনেক 
ধাত্রী বিরক্ত হুইয়া সেই সেই শিশুদের আঁহফেন খাওয়াইয়। ঘুম পাড়ায় । 

অহিকেন খাওয়ানর লক্ষণ 1যদি কোনও ধাত্রী এন্তায় 
করিয়। ধরূপে কোনও শিশুকে আ।ফৎ খাওয়াউয়া দেয়, তবে নে শিশুর 
দ্বেহে এই এই লক্ষণ দেখা যায় ১0১) শিশুর ঘুম ভাঙ্গিতে চাহে না। 
চারি মাসের ছেলে ৪ ঘণ্টা অন্তর একবার উঠে; আফিম খাওয়াইলে+ 
শিশুব ঘুম ভাঙ্গাইলে উঠিতে চায় না। (২) নিদ্রিতাবস্থাঁয় শিশুর 
নিশ্বাস এলোমেলোভাবে হইতে থাকে, এবং সময় সময়ে তাহ বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে, এমন বোঁধ হর । (৩) শিশুর ঘুম শাঙ্গিলেও সে আহার অন্বেষণ 
করিতে চাহে ন1। (৪) চক্ষের কশীক। কুঞ্চিত থাকে (৫) নিন্দ্রিতাবস্থায় 
মুখ বিবর্ণ থাকে । এক্রিপ, লম্ষণ হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ 
করিবে । শিশুদের বারধার আফিম খাওয়াইলে, তাহাদের পরিপাকশক্তি 
ন্ট হইয়। যাঁয়,, তাহারা দুর্বল ও রুগ্ন হইয়। পড়ে। 


তং বঙ্গদেশে শিশু-প্রতিপালন | 


অনিদ্রা 1--বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে, অজীর্ণ বা অতি ভোজন বা গুরু 
ভোজন হইলে, ব প্রাম থাকিলে, শিশুর ভাল নিদ্রা হয় না। এ সকলের 
প্রতিবিধান করা কর্তবা। প্রতাহই শিশুকে বাটির বাহিরে প্রাতে ও 
বৈকালে একটু করিয়া লইয়া বেড়ান উচিত । শীত, গ্রীষ্ম খতুতেদে 
শিশু কতক্ষণ বাহিরে থাকিবে, তাহ ঠিক করিয়। লইতে হয় । 

ক্রন্দন 1--অতিভোজন বা অজীর্ণবশতঃ টকা মড়াইলে, ক্ষুধা ব! 
তৃষ্ণার উদ্রেক হইলে, ভয় পাইলে, বেশী তীব্র আলো! বা গ্রীক্ম বোঁধ 
হইলে, শৌচপ্রত্রীব করিলে, এশক দংশন ব! মক্ষিক! বিরক্ত করিলে 
শিশু কাঁদিয়া উঠে। অতএব শিশু কীর্দিলেই যে, ক্ষুধার জালায় সে 
কীদিতেছে, তাহা মনে করী ভুল। এমন অবস্থায়, তুধ দিলে শিশু তখন 
চুপ করিতে পারে, কিন্ত পরে তাহার যন্ত্রণা ঘিগুণিত হইয়। পড়ে। 
পেটের পীড়ায় শিশু কাদিলে উচ্চেঃন্বরে কাদে, পা গুটাইয়] লয়, বমি 
করে, এবং তাহার বাঁযু নিঃসরণ হইতে থাকে: কিন্তু বুকে সদ্দি বিয়া 
কাদিলে সে স্বর চাপিয়া চাশিয়। কাদে । জননীর এ সকল বিষয়ে 
লক্ষ্য থাক] প্রযোজন। 


দশম অধ্যায়। 
শিশুর প্রতি যত । 


সারাদিনের মত শিশুর কাজ ।-_বান্রীকে এই নিয়মে কার্ধ্য 
করাইতে হইবে £_-ভোরে পাঁচটা ব। ছয়টায় শিশুর ঘুম ভাজিলেই তাহাকে 
প্রজাব করাইবে; প্রশ্াব করণের পরেই গা! মোছ্াউবে, এবং তৎ্পরেই 
ব্যবস্থা মত প্রস্তত করিয্লা এক বোতল মেলি"প ফুড খাইতে দিবে । ইনার 
পরে ঘরের জানাল। দরজ। ক্রমশঃ খুলিয়। দিবে এবং একে একে বিছানা 
পর হাণয়ায় দিবে । ফিডিং বোতলে অবশিষ্ট যে দুধ বা মেলিম্স ফুড 
থাকিবে, তাহাকে ফেলিয়া দিরা, বোতলকে বেশ পরিঞ্ণার করিয়ণ, একট। 
পাত্রে পরিষ্ষার জল ও কতকট। সোহাগ দিয়া, তন্মধ্যে বোতলটিকে 
ডুবাইয়া রাঁখিবে | সাড়ে ছয়টা সাতট। নাগাঁইদ, শিশুকে বাটির বাঁকিরে 
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লইয়] যাওয়। উচিত, এবং সাড়ে আটট! নয়ট] নাগাইদ তাহাকে পুনরায় 
প্রত্রাব করাইয়। মেলিন্ম ফুড খাওয়াইবে । খাওয়াইবার পরে তাহাকে 
মলতাগের জন্য পায়ে বসাইবে। অন্ততঃ চার ব্নর বয়স পর্যাত্ত 
শিশুকে প্রতাহ ছুপুর বেল৷ (আন্দাজ ১১ টা হইতে) ছুই তিন ঘণ্টার 
জন্ত ঘুম পাড়াইবে। শোয়াইবার সময়ে তাহার পোষাক পরিচ্ছদ খুলিয়। 
দ্রিয়া টিল। পোষাক পরাইয়া দিতে হয়।: ছুপুর বেল? ঘুম ভাঙ্গিবার 
পরে (আন্দাজ বেলা ১টার সময়ে ) পুনরায় তাহাকে খাওয়ান কর্তব্য । 
পুনরায় ৪1 টার সময়ে খাওয়াইয়া, কাপড় চোপড় পরাইয়া, তাহাকে 
এক ঘণ্টাকালের জন্ত রাস্তায় বাহির করিবে । সন্ধা! সাতটায় পুনরায় 
খাঁওয়াইয় শিশুকে ঘুম পাড়াইবে। 

আান ।--শিশুর গায়ে যদি ঘাম লাগিয়া থাকে, তাহা বেশ করিয়। 
মুছিয়া তবে মান করাতে হয়। ন্লানকালীন শিশুর গায়ে হাওয়া লাগান 
অন্তায়। নিভান্ত শীতল জলে শিশ্যাদগকে কখনও সান করাইতে নাই; 
৯০" ফাঁঃ ঢেম্পারেচারের জল 1শশ্ডাদগের স্নানের পক্ষে প্রশস্ত ৷ 
স্নান আত সত্তর সমাধান হ&য়। বাঞ্ছনায়। মধ্যে মধ্যে সাবান বাবঝহার 
করা উচিত-ম্ু্গন্ধি বা বলীন সাবান মাত্রেই অপু সাবান । এই 
জন্ত বাজারে নর্বোত্কু€ সাবান যাহা পাওয়া যায়, তাহাই সংগ্রহ কর। 
আবশাক | যেহেতু, শিশুদের ত্বক বড়ই কোমল এবং অপকু্ট সাবান 
ব্যবহারে তাহাদের ত্বক উগ্র হইয়া পড়ে। শ্রানান্তে গ| বেশ করিয়। 
মোছান আবশ।ক এবং বগল, কুঁচকি প্রতৃতি সন্ধিস্থানে একটু প৯্উডার 
লাগাইয়। দেয়] উচিত । যদি দিনে ছুই ভিনবার শিশুর গা! মোছান 
হয়, তবে সাবানের প্রয়োজন কমহ হহয়। থাকে । 

আঙ্গ প্রতাঙ্জের বিশেষ কথা 1--(১) শিশুদের নখের কোর্ণ 
কথন গোল ক'রয়। কাটিতে "ই, কাচি দ্বারা সোজ। করিয়। তাহাদের 
নখ কাঁটা উচিত। (২) যখন শিশু শুইয়। থাকে, তখন তাহার কাণ 
মুড়িয়া না যাঁয়, তাহ) দেখ! কর্তবা । এরূপ ন।? করিলে, পরে তাহার কাণ 
বিকৃত দেখায় । যাঁদ কাণ বেশী উচ় হইয়। থাকে, তবে তাহাকে,.টিপিয়। 
দরিয়া, একটা পাতল। টুপি ছারা ঢাকিয়া, শারারাত বাধিয়া রাখিলে 
উচু হওয়া দোষ পাএয়।যায়। (৩) (নিতান্ত শিশুকালে মাথায় সাবান 


দিতে নাই । ,চুল যখন বেশ বড় হয়, তখন মধ্যে মধ্য মাথায় সাবান 
১ ॥ 
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দিলে ভাল হয়। (৪) শিশুকালে মুখ দিয়া শ্বাসপ্রশ্বান কার্য্য 
করায়, পরেও এ অভ্যাস অনেকের থাকিয়াযাঁ়। যাহাতে শিশু যুখ 
বন্ধ করিয়া নাক দিয়। শ্বাপপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, ষে দিকে মনোযোগ 
দেওয়! কর্তবা ৷ 

ফিডিং বোৌতিল 1-_যত প্রকারের ফিডিং বোতল আছে, তন্মধ্যে 
মেলিন্স ফিডিং বোতলই সর্ববোৎ্কু | ইহা সজবুৎ; ইহার গাত্রে মাঁপ 
করিয়া দাগ কাটা থাকায় সহজেই জানিতে পারা যায় যে, কতটুকু ছুধ 
দেওয়! হইল ; এবং ইহা যত্ত সহজে, যত লত্বর, এবং যত সম্পূর্ণরূপে, পরি- 
ক্ষীর কর যায়, কোন বোতলই তেমন করা যায় ন1। শিশুর ভোজনের 
অবাবহিত পরেই শীতঙল্ল জল ও ক্রম সাহাযো বোতলটিকে ও তাহার 
স্তনটিকে যত্ত করিয়? পরিক্ষার করিয়। সোহাগা মিশ্রিত শীতল জলে 
উভয়কে পিমজ্জিত রাখিতে হয়। প্রত্োক শিশুর ব্যবহারার্থ ছুইটি 
বোতল থাকিলে ভাল হয়--একটি জলে ভিঙ্জান হইতে থাকে, অন্তটির 
ব্যবহার হইতে থাকে । কারণ, বোতলকে পরিষ্কার রাখ! যেমন কঠিন 
তেমনই প্রয়োজনীয় । এ দন্বদ্ধে অসাবধান হইলে শিশুর অশেষ 
জপকার হইতে পারে । যে কোনও শিশুকে বোতলে খাওয়ান হয়, 
তাহার প্রতি নিয়লিখিত কর্তবাগুলি বিশেষ যত্বের সহিত প্রতিপালিত 
হওয়া চাই 2১) খাওয়া হইয়া! গেলে, শুন্ভ বোতল শিশুর যুখে 
লাগাইয়া রাখিবে না। (২) যতটুকু খাদা দেওয়। হইয়াছে, ষদ্দি তাহার 
কিয়দঃখ মাত্র শিশু খাইয়। থাকে, তবে বোতল তৎক্ষণাৎ উঠাইয়। 
লইতে হয়। বেশী ভোজনই ব্যারামের মূল। (১) খাইবার পরে 
বোতলে যেটুকু ছুধ থাকে, তাহাকে গরম করিয়। পুনরায় দিতে নাই। 
তাহাকে তখনই ফেলিয়। দেওয়া উচিত । 

নিদ্রা শিশুরা যতই নিদ্র যায় তাহার] ততই সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়। 
এই জন্য মধ্যে মধ্যে চেষ্টা করিয়া শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইবে। ছুণুর 
বেলা, রৌদ্ধের সময়ে ঘুমাইলে তাহার। অনেকট। আরামে থাকে । এই 
জন্য ঘর একটু ঠাণ্ডা ও অন্ধকার করিয়] তাহাদের সেই ঘরে রাখাই ভাল । 
শিশুর বিছানা বালিশ, চাদর প্রভৃতি সর্বাদাই পরিষ্কার ও শু রাখা 
কর্তব্য । কখনও বিন মশ'ঠিতে শিশুকে নিজ্িত রাখিতে নাই | মশকের 
ংশনে ম্যালেরিয়া! হয়, এ কথা সকলেরই ম্মরণ রাখ! কর্তব; | 
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বিশুদ্ধ বায়ু সেবন 1 _-বায়ুই জীবন । গায়ে হাওয়! না! লাগে, 
এব্নপে পোবাক পরাইয়া, যত বেশীক্ষণ শিশুকে নিশ্বল বাষু সেবন করান 
যায়, ততই শিশুর পক্ষে মঙ্গল । এই জন্য, দুই বেলা, ঝিয়ের কোলে 
দিয়। শিশুকে বাটির বাহির কর! আবশাক ৷ বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, 
যেন বি কোথাও বলিয়া! না থাকে; ব। শিশুকে নিজ স্তনপান ন! করায়, 
বা! দোকানের খাবার খাইতে না দেয়) যতক্ষণ শিশুকে একোল ওকোল 
করিয়া? হাত বদলাইয়া! বি বেড়াইতে থাকে, ততক্ষণ সেই সামান্ 
নাঁড়াচাড়াই শিশুর পক্ষে যথেষ্ট অঙ্গচাঁলনার কার্য করে। তাহাতে 
তাহার ক্ষুধ! বৃদ্ধি হয় এবং অঙ্গ সৌষ্ঠব লাভ হয়। তবে শিশুদের রৌন্রে 
লইয়া! বেড়ান উচিত নহে । এবং ঝি পরিক্ষার থাকে ও পরিক্ষার কাপড় 
পরে, এই বিষয়ে জননীর দৃষ্টি রাখ। কর্তৃব্য । 


চলন-অভ্যাস 1---শিশু হাটিতে শিখিলে আপনার মনে তাহাকে 
চলিতে দিবে । অকালে ফ্লাড় করাইলে ব1 বেশীক্ষণ চলাফের1 করাইলে, 
শিশুর পা বীকিয়া যাইতে পারে | ইচ্ছামত কখন বলিবে, কখন হামা 
দিবে, কখন চলিবে, কখনও কোলে উঠিবে ব1 ঠেলাগাড়ীতে বমিবে-_ 
এই ভাবে তাহাকে লওয়ান উচিত। শিশুকে কখনও ভারী দ্রবা তুলিতে 
দিবে না, বা বলিবে না । হাত ধরিয়। বেড়াইবার সময়ে কখনও উহার 
হাত টানিয়। সোজ। করিয়া ধরিতে নাই বা স্কন্ধ হইতে উচ্চে হাত 
উঠাইতে নাই-_অর্থাৎ শিশু অপরের হাতের উপরে নিজ দেহভার 
রক্ষা করিবে_-তাহার হাত ধরিয়। তাহাকে টানিবে না৷ কখছ্ে। হাত 
ধরিয়া শিশুকে উচ্চে উঠাইতে নাই এবং ক্রমান্বয়ে এদিকের হইতে অপর 
দিকের কোলে শিশুকে পাণ্টাইয়। লওয়। উচিত। 


সময় মত অভাণস 1--সময় মত খাওয়ান, যথাসময়ে নাল্্রত 
করা, সময় মত শৌচ প্রত্রাব ত্যাগ করান বড়ই ভাল। এরূপ অভ্যাস 
কর। শিশুর পক্ষে সর্বথ। শুভ। 


একাঁদশ অধ্যায়। 


দন্তোঙাম । 


বিপদের সময় 1-_শিশু জীবনে, দত্তোদগমের কাল অতীব 
বিপদের সময় । এই সময়েই সকল প্রকার বাধি হয়, এমন কথা আমর 
বলি না; তবে, দন্তের উদ্গমেরু জন্ শিশুর শরীর এত পযন্ত হইয়া 
পড়ে, তাহার সামান্য শরীরের এত অধিক পুষ্টি, তেজ ও যত দত্তগুলির 
জন্ত বায়িত হয় যে, শরীরের অন্ঠান্ত তাবৎ অহশই ক্ষীণ ও রোগপ্রবণ 
হইয়া থাকে | এই সময়ে সামান্ত বাধি হইতে যে বিপৎ্পাতের সম্ভবনা, 
অন্য সময়ে সে ভয় নাই । এই কারণে এই সময়ে শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন । 


দন্তোদগমের কল | শিশুদিগের দুইবার দক্তোদগম হয়। ছয় 
মান বয়স ইহতে ২২ ব্সরের মধো এক দফা বিশটি *“ছুধে চীতি” উঠে, 
এবং পাঁচ বর বয়সের পর হতে ২১ বৎসর বয়সের মধো ৩২টা স্থায়ী 
দত্ত উঠে। কত বয়সে কোন্‌ খত উঠে, নিয়ে তাহ দেওয়া গেল। 


দাতের নাম। ছুধে চা স্থায়ী দাত কত 
কত মাসে। বঙ্সরে | 

মধার্টিত ছেদন দস্তা *** ৬মাস ১», ৭-৮ বন্সরে 
পার্খস্থিত », ৮০৬ ৪ ১ টে দ-৯ রা 
শত 5 ২১৮৬ রর ১১১২ ৯ 
প্রথম পেষণদন্ত ৫ 88 রা ৫--"৭ রী 
দ্বিতীয় +, ৪৪০ ২৪ 95 ৪ ১২-৮১৩ ১) 
তৃতীয় ্ঃ জহ হি ৮৪ ১৭-২১ ১) 
প্রথম বাইকাস্পিভ ১১৮০ ১১১: ৯-১০ % 
দ্বিতীয়" ,, রঃ ১০--১১ 9, 


উপরের পাটির পৃর্বের্ব নীচের পাঁটির ঈীত উঠে । সর্বাপেক্ষা দ্বিতীয় 
পেণদ্বত্তের উদগমই শিশুর 'পক্ষে কগ্কর।। সাধারণতঃ, ৬ মাস বয়সে 
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দাঁত উঠিলেও, কোন৪ কোনও শিশুর তিন মাঁস বয়সে দত উঠে, আবার 
কাহারও এক বৎসর বয়সে দাত উঠিতে আরম্ভ হয়। 

দত্তোদগমসৃচক লক্ষণ 1-_&াত উঠিবার সময় হইলে, শিশুর 
মুখের লালা বৃদ্ধি পায় এবং লাল। যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় সেই পরি- 
মাঁণে সহজে দন্তোদগম হয়। সময়ে সময়ে চক্ষু দিয় জল পড়ে, তৃষ। 
উদরাময়, কাশি ও মধো মধ্ো জ্বর হয়। উপধুরপরি অনেকগুলি দাত 
একত্রে নির্গত হইবার কালে, অদ্রম্য বমন, তড়কণ, কর্ণশূল, চক্ষের টের 
ভাব, গান্রে নানারূপ ওটিক৷ বাহির হওয়া প্রভৃতি দেখ! যায় । সাধারণতঃ 
অর্থাৎ যে স্থলে এরূপ ন]। হয়, সেই স্থলে, শিশু বড়ই উগ্রন্বভাব হয়, 
তাহার জর হইতে থাকে, সে সময়ে খাইতে চাছে না। এই নকল লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে বুঝিতে হইবে যে শিশুর চাত উঠিতেছে। এই লক্ষণগুলি 
তাহার ম্নাযুম গুলীর কাধ্যাধিকা ব! কার্ধোর বিকাঁরের ফল । 

প্রতীকার 1--€১) দন্তোদগম একটি বারাম নহে, এই কথা স্মরণ 
রাখিয়] চিকিত্সায় প্রবৃত হইবে । অপর মময় অপেক্ষা এই সময়ে 
শিশুর শরীরের বেশী পরিমাণে পুষ্টি ও বলাঁধান কর! আবশ্যক। 
শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ বাযু সেবন করাইবে, এবং পুষ্টিকর খাদ্য 
দিবে। (২) তাহার মাথ। নর্ধদাই শীতল রাখিবে। (৩) তাহাকে 
প্রতাহ নান করাইবে। (৪) ক্রমাগত বমন হইতে থাকিলে, দুধে একটু 
চুণের জল বা! এক “টিপ” পটাশ বাইকার্ব্বনেট দিবে | (৫) যাহাতে 
প্রতাহ নিয়মিতরূপে দাস্ত হয়, তক্জন্ত ম্যাগনে নিয়। দ্রব বা এবওড তৈল 
দিবে । (৬) কাশি বেশী হলে এক চ। চামচপুর্ণ গ্রিসিরিণ ব। এরগু তৈল 
দিবে | (৭) যদি কখনও ভড়ক] হয়, তখনই মু বিরেচক দিবে । 
তড়কাকে কখনও অগ্রাহ্য করিবে না, কারণ ক্রমে তাহা হইতে বয়সকালে* 
মুগী দীড়াইতে পারে । যখন তড়ক। হয়, তখনই শিশুকে আক ৯৮ 
ডিগ্র ফাঃ উত্তাপের জলে নিমগ্ন করিয়। মাথায় শীতল জলধার। দিবে । 
জল হতে উঠাইয়! বেশ করিয়। শিশুকে মুছ্াইবে। (৮) মাড়ি যদি 
ফুলে ও বেদনাযুক্ত হয়, চিকিৎসক দ্বার] তাহা কাটাইয়। লইবে ৷ মাড়ি 
বেদনাযুক্ত না থাকিলে তাহাতে অন্গুলি বুলাইলে*শিশুর অনেক পারিমাণে 
আরাম বোধ হয়। (৯) শিশু কাদলে কখনও তাহাকে অহিফেনঘটিত 
কোনও ওষধ, দ্িবে না। পাড়াপ্রতিবেশী কাহারও পরামশে শিশুকে 
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কিছু দিতে নাই- দিলে বিপদ ঘটিয়! থাকে । (১০) দ্ম্তের বিকৃতি কিছু 
থাকিলে, দত্তচিকিৎ্সক দ্বারা এই সময়েই ব্যবস্থা করান কর্তব্য । 
(১১) দন্তোদগমের পর হইতেই দাত প্রতাহ মাজিয়। দেওয়া উচিত। 





দ্বাদশ অধ্যায়। 


টিকা দেওয়া । 


টিকা দেওয়া কি ?--মাহষের দুই রকমের বসন্ত বাধি হয়-_- 
পানি বসম্ত ও ইচ্ছা! বসন্ত । পানি বদস্ত অতি সামান্য ব্যারাম এবং 
উহার দ্বার! মানুষের কোন অনিষ্ট হয় না; কিন্তু ইচ্ছা বসম্ত যেমন 
কষ্টদায়ক তেমনই মারাত্মক । যাহাতে ইচ্ছা বসন্ত আক্রমণ করিতে ন 
পারে এবং আক্রমণ করিলেও মারাত্মক না হয়, তাহাই কর! টিকার 
উদ্দেশ্য | ইংলগ্ডে, ডাক্তার জেনার নামক একজন চিন্তাশীল চিকিৎসক 
লক্ষা করিয়! দেখিয়াছিংলন যে, গাভীর* এক রকম বসন্ত হয়, যাহাঁকে 
গোবসন্ত কহে এবং যে সকল গোরালাঁরা গোবসম্তযুক্ত গাভীর পন্চর্যা! 
করিত তাহাদের কখনও ইচ্ছা বসন্ত হইত ন1। তিনি গোবসত্তের 
একটু ঝুল কোনও কোনও লোকের গণয়ে ম্বুচবেধ দ্বার প্রবি্ই করাইয়া 
দেখিলেন যে, সমতা সত্ভাই, গোবসভ্তের রস যে মন্থুযোর দেহ দেওয়। 
যায়, তাহার মার ইচ্ছা বসন্ত হয় না এবং হইলেও সে মারাত্মক হয় না। 
শরীরের মধো কোনও রোগের বীজকে শ্যচবেধ দ্বার প্রথবশ করানকেই 
টিক। দেওয়! কহে। পূর্বে বিলাতে অমস্ভব সংখায় বসন্ত হইত) টিকা 
দেওয়। প্রচলিত হওয়া অবধি বিলাত হইতে বসস্ত রোগ নির্বাসিত 
হইয়াছে । 

কতদিন পর্যাস্ত ইচ্ছার তেজ থাকে 2-_আমাদের দেশে 
সর্বত্র টিকা দেওয়ার বাবস্থা নাত, এটি পরিতাপের বিষয় । আবার 
ধাহারা টিক! লয়েন, তাহার? জীবনের মন হয় ত একবার লয়েন। 
তিন চার, বঙসর অন্তর টিক লওয়! উচিত, কারণ ভিন চারি বৎসরের 
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বেশী উহার তেজ থাকে না। টিকা লওয়ার এক বিপদ; তদ্বাতীত ইহ! 
হইতে ষোল আনাই লাভ। ছই প্রকারে টিক। দেওয়! হয়--সাক্ষাৎ 
সন্বন্ধে গোবীজ হইতে, অথবা, টিক। দেওয়। হইয়াছে, এমন শিশুর টিকার 
রস হইতে অপর বাক্তিকে টিক] দে&য়। যাতে পারে । শেষোক্ত প্রকারে 
টিক। দেওয়া অনেক প্রকারে বিপজ্জনক, কারণ এঁ শিশুর রক্তে যাহ 
কিছু পৈতৃক দোষ থাক, যাহাকে টিক। দেওয়। হয়, তাহারও রক্তে এ 
সকল দোষ আনিয়' বপ্তিয়। থাকে । এই বিপদ সহজেই তাজা । কোনও 
অজ্ঞাত কূলশীল ব। অজানিত শিশুর টিক1ঞইতে টিকা না| লইলেই, এই 
বিপদ সহজে পরিতাগ করা চলে । এ বিষয়ে স্থুচিকিৎসকের সাহাযা 
গ্রহণ করাই উচিত | 
টিকা লইবার উপযুক্ত সময় 1- দেড় মাস হইতে তিন মাসের 
মধো টিকা লওয়া। অবশাক্তঁবা। বসন্ত রোগের প্রাছ্র্ভাব হইবার 
পূর্বে টিকা দেওয়া উচিত এবং বর্ধাকালে টিক! ন1 দেওয়াই ভাল। 
শর বিবরণ 1-_টিকা দিবার পুর্বে, গান্রের যে স্থান বিদ্ধ হইবে 
সেই জায়গাটি সাবান দিয়! ধুইয়া পরিকফণার করিয়] লওয়া চাই। পরে 
টিকা ক্ষ যতদিন না সম্পূর্ণরূপে আরাম হয়, ততদিনই বরাবর এ 
স্থান্টিকে পরিষ্কার রাখিতে হয় এবং যাহাতে জাম! বা অন্ত কোনও 
কঠিন জিনিষের সৎঘর্য হইতে ন1 পারে, মে বিষয়েও মনোযোগী থাকিতে 
হয়। শিশুকে এ স্থানটি চুলকাইতে দেওয়াও অকর্তব্য | যে স্থানে টিক 
দেওয়। হয়, তথায় টিক দ্রিবার দ্রিবস হইতে যে যে দিনে যে পরিবর্তন 
হয়, তাহার বিবরণ এই £-_ 
২ দিন পরে-ক্ষতস্থানটি লাল ও কঠিন হয়। 
৫ম দিবসে__ক্ষতস্থানে একটি গোল ফুছুড়ি দেখ! দেয়, সেই ফুক্ছুড়ির 
মাথাটি টেপা ব। বস । 
৮ম দিবসে-ফুদ্চুড়ির ভিতরে জল দেখ! দেয় এবং তখন তাহাকে 
দেখতে মুক্তার শ্ভায় বোধ হয়। 
৮ম হুইতে ১০ম দিবসে--এ&ঁ ফোক্ষার চতুর্দিকে একটি রক্তিম আভা! 
উদফ হয় এবং দশম দিবল হইতে ফুল। কমিতে 
থাকে, তিতরের রম,শুকাইয়। পরে উপরের মামড়ী 
খলিয়। পড়িয়। যায়। 


৪০ বঙ্দদেশে শিশু-প্রতিপালন । 


ক্ষত স্তানে চিরকালের মত দাগ রহিয়! যায় । যদি পঞ্চম দিবসের 
পৃর্ববেই ফুফুড়ি দেখ। দেয় এবং দশম দিবন বরাবর রক্তিম আভা। ন। দেখা 
দেয়, তবে বুঝতে হইবে যে টিকা দেওয়া ঠিক হয় নাই? অন্রস্থলে 
পুনরায় সবর টিক। দেওয়ান কর্তবা। 


টিকা দেওয়া সময়ের কর্তৃব্য 1 পূর্বেই বলিয়াছি যে, পরি- 
ক্কার রাখ! ও সকল প্রকার সংঘর্ষ নিবারণ করাই প্রধান কর্তবা। শিশুর 
জামার হাতার সেলাই খুলিয়। তৎপরিবর্তে ফিতায় ফাল লাগাইয়া হাতা 
বাধিবার বাবস্থা করা যাইতে গাঁরে, অথবা, ডাক্তারখান। হইতে টিকা- 
স্থানের আবরক আনাইয়। ভদ্দার] সেই স্থা"্টিকে আবৃত রাখা যাইতে 
পারে । টিকাস্থান বেশী প্রদাহিত হইলে, সমভাগ জিঙ্ক আক্মাড ও 
বোরিক আআ মিড চুণ ছড়াইয়। দিলে বড় আবাম বোধ হয়। যন্ত্রণা বেশী 
হইলে ব। প্রদাহ তীত্র হইলে, স্চিকিৎসকের আশ্রয় লইবে । চিকিত্সক 
না থাকিলে, পরিষ্কৃত জলে একটু সোহাগ! গুলিয়! সে্ট জলের পটি 
প্রদাহিত স্থানে দেওয়। যায়, অথবা সেই স্থানটিতে গরম ম্বেদ বা 
“ফোমেন্ট”” কর যাইতে পাঁরে। স্মরণ রাখা কত্তব্য যে, নিতাত্ত আব- 
শ্তক ন। হইলে, টিকাস্থানে আন্ত্র কিছু দিতে নাই। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। 
শিশুদের সাধারণ পীড়ার বিবরণ । 


উদরাময়-_ প্রথম প্রকারের ॥ 


সতর্কতা 1--গরম দেশে উদরাময় একটি ভয়ঙ্কর বাঁধি; ইহা দেখা 
দিলেই সঙ্গে সঙ্গ ই্ার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে হয়, নতুবা পরে অনেক 
বিপত্তির সম্ভাবন্1। 

উদরাময়ের কারণ 1-_উদরাময়ের প্রথম এবং প্রধান কারণ 
খাঁদ্যের অন্ুপযোগিতা | ভ্ন্তপোষ্য শিশুর উদরাময় হইলে, জননীর 


বঙ্গদেশে শিশু-প্রতিপালন | ৪১ 


্বাস্থোর দিকে দৃষ্টি রাখিলেই অধিকাংশ সময়ে শিশুর উদরাময় আরোগা 
হইয়া! যায়' কিন্ক যে নকল শিশু স্তন্ক পায় ন! তাহাদের তিটি 
কারণে উদরাময হহতে পারে ;+_(ক) অপরিতভ্তিত শ্বেতসার খাদোর 
বাবার করার জন্গ, (খ) গোতৃঙ্গের কোনও -দাষ থ|কিলে, (গ) ফিডিং 
বোতল লাস্থাসম্মত না হইলে । 

লক্ষণ 1__ন্তস্থ শিশুগণ, ছয় মাস বয়ঃকম পর্য্যন্ত সারাদিনে ছুই 
তিন ধার মলতা'গ করে । এ মলে গন্ধ প্রা থাক না ও তাহার বর্ণ তপ্ত 
কাঞ্চনের না হইয়া থাকে । ইহার বেশী সংখায় মলতা"গ করার সঙ্গে 
সঙ্গে মদি শিশু শস্ুস্থ বোধ করে, ব। ত'হার আহারের কুচি কমিয়। যায়; 
অথবা যদ প্রঙ্তোক মাহারের পরেই সে মলতাগ করে; বা, তাহার মল 
যদি নিতান্ত পিচ্ছল ও তরল হয়, এবং মলের বর্ণ সবুজ হয়, তবেই 
বাঝতে হইবে যেও শিশুর উদবাঁময় হইয়াছে | 

গ্রাতিকার ।--(১) যদ শ্বেহনার ভোজ'নর জন্য শিশুর উদরাময় 
হইষ] থাকে, তবে, তাহা বন্ধ করিয়া তপারবণ্ডে, পুর্বকথিত মন্ে, মেলিন্স 
ফুড দেওয়া বিধেষ। যদি এখন হয় যে মেলন্সফুড দেয়া সত্বে৪ তাহার 
পেটের পীড়া হতে থাকে, তবে মেলিন্স ফুডেব সঙ্গে যত? ছুপ দিবার 
বাবস্থা আছে, তাহা কমাইযা, তৎ্পরিবর্তে, যতটা জল দিতে হইত, 
সেই জলের ঠ ভাগ ঢুণের জল দিতে হয়। (২) ছাগলের দুগ্ধ দিতে 
নাই। গে! বা মহ্িযী-ছুপ্ধ দিবার পুর্বেবে পরীক্ষা করিয়। দেখা উচিত 
যে. এঁ ছৃগ্ধ সহজেই ছানা হুইয়| মায় কি না; যদ্দি তাহাই হয়, তবে 
তাহাতে চুণর জল মিশায়া তবে শিশুকে দেওয়া উচিত। শুধু তাহাই 
নহে, গোয়াল] পরিৎতন পথান্ত কর! ক্উবা এবং পুর্ববন্কে ফিপ্টার কর! 
ও স্কটিত জলই দুধের সহিত বাবহার করিংত হয়। যদ্দরে এমন হয় যে” 
এক ফেৌঁটাও দুগ্ধ সহ্য হইতেছে না, এবং শিয়ত ভেদবমি হইতেছে, সেরূপ 
অবস্থায় ছুধ একেবারে বন্ধ ক'রয়ণ, দেড়পোয়। গরম জলে বা বালির জলে 
এক টে'বল চামচ-পুর্ণ মেলিন্ন ফুড মিশাইয়। মেবন করাঁইবে। বালির 
জল বাবহার করিলে, তাহাতে এক টেবিল চামচ পৃ চুণণর জল, দিতে 
হয়। এই খাদ্য ঠাণ্ডা করিয়া, দশ মিনিট অজ্্র$ এক একবারে এক চা- 
চামচ করিয়া, দেওয়া! বিধেয়। পরে, ভেদদবমন বন্ধ হইলে, অল্প অল্প 
করিয়া বোৌলে.এ খাবার দেওয়। যাইতে পারে। ইহার ছুই ছ্ষিবন পর 


৪২ বঙ্দদেশে শিশু-গ্রতিপালন। 


হইতে পুনরায়, অল্প অল্প করিয়া, ভধ দেওয়া যাঁয়। ন্মরণ থাকে যেন, 
শিগুর। তৃষ্ণায়ও যেমন কীদে ক্ষুধায় ৪ তেমনি কাদে--অতএব অল্প পরি- 
মাণে অনেক বারে খাদ্য দেওয়াই যৌক্তিক এবং মধো মধো শীতল জলও 
দিতে হয়। (৩) যে ফিডিং বোতলে রবাবের নল আছে, তাহার 
পরিবর্তে মেলিন্স ফিডিং বোতলই বাবহার কর] কর্তবা। 


উদ্রাময়-দ্বিতীয় প্রকারের । 


কারণ 1-_মযখা ভোজন করাইলে বা পেটে ঠাণ্ড। লাগিলে, এক 
প্রকারের উদরাময় হয়; পার্বতা প্রদেশেই তাহ! বেশী দেখা যায়। 
ছুধ খাইবার মল্পক্ষণ পরেই, দেই অপরিভূক্ত ছুধ, ছানার আকারে, মলের 
সহিত বাহির হয়া যায়। এই কারণে, যখন ভখন গা-বমি ও পেট 
কামড়ান দেখ। দিয়া থাকে । যদিও পেটে ঠাণ্ড। লাগ! ইহার একটি 
কারণ বটে, তবু অনুপযুক্ত ভোজন ইহার প্রধান কারণ, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। ইহার ন্বৃপ্রপাতেই 2িস্রলিখিত প্রকারে উষধ প্রস্তত করিয়। 
দিলে বড়ই উপকার পায়! যায়। 

ওঁষধ 1--তিন ডাম বিশুদ্ধ গঁদ ও মিছরির গুড়া, ২ ফৌট। পিপার- 
মেন্টের তৈল ও ৬ ডাঁম জল একত্রে খলে মাড়িঙে থাক, উহার! 
বেশ মিশ্রিত হইলে, তশ্ধে। এক আউন্স বিশুদ্ধ রেড়ীর তৈল ঢালিয়। 
পুনরায় মাডিতে থাক$ পরে, উহাতে ক্রমশঃ জল দিয়া, সর্বদমেত চারি 
আইউন্স মিকশ্চার টয়ার করিয়া লও) এই গুষধের আধ হুইতে এক 

চা-চামচ-পৃর্ণ মাত্রা, ৪ ঘণ্টা অন্তর শিশুকে সেবন করিতে দিবে। এই উুধধ 
ঢালিবার পুর্বে, শিশিটিকে বেশ করিয়। বাঁকাইয়া লওয়। উচিত। 


উদরাময়-তৃতীয় প্রকারের ৷ 


এই প্রকারের উদরাময় অতীব কঠিন ব্যাধি--ইহাঁতে লমস্ত অন্র-নলীর 
প্রদ্ধাহ উপস্থিত হয়। এই প্রকারের উদরাময়ের চিকিৎসা স্ুৃচিকিৎসক 
বাতীত হয় ন1; অতভথন ইহার ল্ুত্রপাত হুইবামাজই চিকিৎস। করাইবে। 
ূর্ববান্েই আহার ও পরিচ্ছদ্দের দিকে 'নুতীক্ষু দৃষ্টি থাকিলে এ ব্যাধি 
প্রায়ই হইতে পায় না। 


বঙগদেশে শিশু-গ্রতিপালন । ৪৩ 
উদরাময় নিবারণ করিবার উপায় । 


বিলাতে, গ্রীক্ষকালে, শিশুদিগের এক প্রকারের মারাত্মক উদ্ররাময় হইয়! 
থাকে; সেই ব্যাধির প্রসঙ্গে, বিখাত “ব্রিটিশ মেডিকাল জার্ণাল” 
নামক চিকিৎসাপরত্র একটি সারগর্ড প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহার কিয়দৎশ 
আমরা নিয়ে বিবৃত করিলাম। উদ্নরাময় মাত্রেই আহার্যা ব1। আহারীয় 
পাত্রের ব ভোজন বিধানের দোষ হয়, অতএব, চেষ্ট৷ করিলে, উদরা- 
ময়কে সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা যাইতে পারে, এই বিশ্বাসে আমরা এ 
প্রবন্ধের সার সস্কলন করিয়া! দিলাম । প্যাডিৎ্টন শ্রীণস্থ হছানপাতালের 
কর্তৃপক্ষীয়ের৷ এই নিখমগুলির প্রবর্তক । 

“উদ্রাময় নিবারণ কর) সহজ, কিন্তু আরাম কর। শক্ত; এই জন্য, 
যাহাতে & বাধি আদৌ না হইতে পারে, তাহাই করা উচিত। কিকি 
করিলে এঁ ব্যাধিকে দুরে রাখণ যায়, নিয়ে তাহা বিবৃত হইল । 


“ প্রথমতঃ, স্তন্তপায়ী শিশুগণের পক্ষে বাবস্থা ;__-ফিডি বোতলপায়ী 
শিশুদেরই বেশী উদরাময় হইয়া থাকে; এই জন্য, যথ! সম্ভব আট 
নয় মাসকাল বয়স পর্যান্ত, শিশুকে শ্ম্তপান করানই যৌক্তিক । 
স্তন্পায়ী শিশুকে কখনও গ্রান্ম কালে স্তন্ত ত্যাগ করাইতে নাই। শিশুকে 
যখন-তখন স্তন্ত দ্দিতে নাই_-বিশেষতঃ ক্রন্দন করিলেই স্তন্ত দেওয়] 
ভুল। স্তন্তপান্ী শিশুকে স্তন্ত ও জল ব্যতীত অন্ত কিছুই দিতে নাই, 
ফল, মাছ. ভাত ব। অন্য কোনও প্রকারের কিছু কঠিন খাদ্য দেওয়া ভুল। 
স্তন দিবার পূর্বের ও পরে উহ্বাকে ধুয়া ফেল। কর্তবা এবং শিশুর মুখের 
ভিতরটি একটি ভিজ কাপড়ের টুকর। দ্বার? মুছিয়। ফেল। উচিত। বিশেষ 
দৃষ্টি রাখ। উচিত যে, ময়ল। চুঁষকাঠি ব অপর কোন ময়ল। দ্রবা শিশু 
মুখে ন] দেয় যেহেতু, অদৃশা ধূলা-কণার »হিত, মারান্মক্ক রোগের বীজ 
পেটে যাইয়] সব্বনাশ করিতে পারে। ভ্তন্তদাত্রী জননীর পক্ষেও 
সতকত। প্রয়োজন । অতি ভোজন, রান্ধি জাগরণ, শ্রান্তি), কলঙ্ছ, ঘ্েষ, 
শোক--এই সকল কারণে তাহার ছুপ্ধের বিকৃত ঘটিয়। থাকে, এরৎ সেই 
বিকৃত দুগ্ধ সেবন কন্রিয়া» শিশুর উদরামু় ছয় থাকে। কোনও 
প্রকারের মাদক সেবন কর] অবিধেয় এবং গরু ভোজনও গহিত কর্ম। 
যথেই পরিমাঞণ গোহুদ্ধ জননীর সেবন করা উচিভ। 
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“ দ্বিতীয়তঃ, বোল পায়ী শিশুপ্গের পক্ষে বাবস্থা ;-_ প্রধানতঃ ছুধ 
খারাপ হইয়া যাওয়া ও অপরিষ্কার তোজন পান্ভ্রের বাবহার, এই শিশু- 
দিগের উদরাময়ের কারণ। নিম্নলিখিত বাবস্থা! মত চলিলে, ছুইষের 
কোঁন€্ কারণ থাকে না এবং শিশুও উদরাময় বধির হস্ত হইতে নিডতি 
পায়। কখনও এক বেলা দুধ কিনিয়। ছুই বেল বাবার করিবে ন1- ছুই 
বেলাই দদ্যোভ্ধ ক্রু করিবে। সস্তায় বাজারের দুধ কেনা ভূল: তাহাতে 
কত ময়ল। জুল থাকে, তাহ] বলা যায় ন।। ভাল লোকের নিকট হইতে 
পরিষ্কার টাট্ক] দুধ ক্রয় করিবে। দুধ কিনিষাই তাহাঁকে “ এক বলকে” 
ফুটাইয়। ঠাঁও। জায়গায় বেশ করিয়া ঢাকিষা! রাখিবে ৷ দুধকে ঢাক ন] 
দিলে, তাহ'তে ধল। পড়ে ও মাছি বনে, এই দৃইটিই যত প্রকারের 
পেটের পীড়ার কারণ। ছেলেকে দুখ দিবার পূর্বে নিক্ষে সেই দুখ একটু 
খাইয়া দেখিবে , কোনও প্রকারের জম বাধ হইলে, কদাচ সে ছৃধ দিবে 
না। বোতলের স্তন কখনও নিজমুখে ঠেকাবে না। শিশু.ক 
খাওয়াইয়া। বোতলে যে ছুষ্টুকু পড়িয়া থাকিবে, তাহা অপর কাহাকেও 
খাইতে দিবে নখ, ফেোলয়া দিবে: এবৎ তৎক্ষণাৎ গরম জল দ্বার! 
বোতল্টিকে ধুইয়া! ফেলিবে । বোতলটিকে পরিষ্কার করিবার জন্য একটি 
ক্রুপ রাখিবে ? সেই ক্রপটি জ'ল নলিদ্ধ করিয়া লইয়! তবে ব্যবহার কপ্লিবে। 
বোতলের স্তনটিকে উল্টাইয়া। লইয়। তবে সাফ ক.রতে হয়। এতদন্ুরূপে 
পরিফার করিবার পরে, বোতল ৬ স্ত"টিকে শীতল জ্‌ল নিমজ্জিত রাখা 
প্রয়োদন । বেকার মত গঠনে ফিডিৎ বোতল গঠিত হওয়া বাঞ্চনীয়, 
যেহেতু এ প্রকারের বোতলই বেশ পরিষ্কার করা যায়। বোতলে 
লম্বা] রবারের নল ন1 থাকাই তাল। যে বোতল উত্তমরূপে পরিদ্ধৃত 
য় না, তাহাতে উৎ্কৃষ্ ছুধ দিলেও সে ছুধ নষ্ট হইয়া যায়। যাঁ্দ টাটকা 
গোসুগ্ধ ছল্পাপ্য হয়, তবে ন্ুুমি্ গাঢ় দ্ধ বাবার করিবে । এ ছুগ্ধ 
ক্রয় কালীন যত ছোট টিন পাওয়৷ যায় ততই ভাল, কারণ, ওঁ টিন 
খুলিলেই অল্প কালের মধ্যে এঁ দুধ ন্ হইয়| যায়। টিনের মুখ খুলিবার 
পরে সর্বদাই খোল। যুখটিকে একটি কাঁপড়ের টুকরা দ্বার আবৃত করিয়া, 
টিনটিকে ঠাণ্ডা জায়গায়, 'রাখা উাঁচত। 


€ ছেলেদের উদ্ররাঁময় হইলেই, তাহাদের ছু বন্ধ করিয়া দিবে! দুধের 
পরিবর্তে প্ফুটিভ জল বা বারি দিবে। এক দ্দিন ছুই দিন শুধু বাল 
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খাইলে শিশুর কোনও অনিষ্ট হয় না| এইরূপ বাবস্থী করিবার পরেই, 
এরূপ মনে করিও না যে, দুই এক দিনের মধোই শিও ভাল হইয়া! যাইবে, 
অতএব চিকিৎস। করান নিম্পয়োজন ; এই জন্ত শিশুকে চিকিৎসকের 
নিকটে লয় যাইবে। সময়ে সময়ে, এমন কি এ্ররূপে নির্বোধের 
স্ায়ঃ এক আধ ঘণ্ট। দেরী করার ফলে, শিশুর প্রাণ গিয়াছে। 
ছেলে কীদিলেই তাহাকে খাঁদা দিছে নাই । গ্রীষ্মকালে, বাটার ভিতরে 
কোথাও তরকারির খোসা, ভুক্তীবশিঞ্, গোময় প্রভৃতি গাদা করিয়। 
রাখিও ন1। এ নকল স্থানেই মাছির উত্পাত বেশ হয় এবং মাছি 
উদ্ররাময়ের একটি প্রধান কারণ । ্ 

“ গ্রীক্ম পড়িলেই, শিশুদের দুধের পরিমাণ কমান উচিত; তৎ্পরিবর্তে 
দুধের সঙ্গেই হউক বা। শ্বতন্ত্রভাবে একটু একটু শীতল জল তাহাদের মধো 
মধো দিতে হয়। শিশুদের ৪ তৃব্চাবোধ জাছে, তৃষ্জার সময়ে ছুধ 
দ্েওয়] ভুল । কাহারও কাহারও মতে মিষ্টত্বধঞ্জিত গাঢ় দুধই বাবহার 
কর] ভাল । যদি এমন কখনও আবশ্তক হয় যে, দুধের পরিবন্তে শধু বার্লি 
দেওয়। প্রয়োজন, তবে স্ুচিক্সিকের পরামর্শে তাহা করাই শয়ঃ)% 


শিশুদিগের অন্যান্য পীড়' 


আমাশয় ।_ নিভান্ত শিশুদেরও এই ব্যারাম হইতে পারে । 
ইহা হইলে জ্বর, পেটনীমান, কৌথান এবং মলের সঙ্গে প্রথমতঃ আম, 
পরে রক্ত পযান্ত, দেখা দয় । প্রতোক বার মলত্তাগের পূর্বেই অতিশয় 
পেট কামড়ায় এবং মলত্যাগের সঙ্গে অতান্ত কুম্থন আইনে । এই*বারাম 
ধরিলে অদ্ধি অল্প সময়ের মধোই অতি ন্ুুশ্থদেহ শিশুও কুশ ও দূর্বল 
হইয়া পড়ে। অতএব, এ বাণারাম হইবামান্র চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রস্ক 
করিবে । গরম জলে গ! যুছাইয়া, গরম কাপড়ে দেহ আবৃত রাখিয়া, 
দুধের সহিত ব! পুর্ববাহ্ে, শ্কটিত শীতল জলে ডিম্বের শ্বেতাংশ মিশ্রিত 
করিয়। খাওয়াইলে, শিশুর অনেক উপকার হয়ঃ পেট ধরিয়া! আইসে। 

কোইঃকাঠিন্য ।--শিশুর মল যাঁদ কঠিন হুষ এবং তাহার স্বাভা- 
বিক তগুকাঞ্চণ বর্ণের পরিবণ্ডে অন্য প্রকারের রৎ হয়, তবেই বুঝিতে 
হইবে যে, শিশুর খা প্বথার্থরূপে পরিপাক হইতেছে ন1। শিশুদের 
মলবদ্ধ প্রায়ই উপেক্ষিত হয়, কিন্তু মনবদ্ধ ব! কোষ্ট-কাঠিগ্ত হইলেই 
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স্থচিকিত্সকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তবা। কত প্রকার কারণে কোষ্ঠ 
কাঠিন্ত হইতে পারে, তাহার ছুই চারিটি এখানে বিবৃত হইল £-_ 

(১) স্তন্ভপায়ী শিশুর কোষ্ঠ কাঠিন্ত হঈলে বুঝিতে হইবে যে, জননীর 
শারীরিক অবস্থা ভাল নহে। তছুপলক্ষে জন্নীর কিঞ্চিৎ অঙগচ'লনা 
কর। প্রয়োজন, এবং তথ্সঙ্গে তাঁহার নিজ আহাধ্যের প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ থাকা আবশাক। শাকলজজী, ও ফলমূল শরীরকে বেশ সুস্থ 
রাখে, এব আবশাক মত এক আধ মাত্রায় “মেলিন্স তরল মা!গ- 
নেসিয়]” সেবনে নিজের কোষ্ঠ শুদ্ধ থাকে। এতদুভয়ই জননীর 
ব্যবহার কর। কর্তব্য । | 

(২) স্তন্য ত্যাগ করাইবার কিছু দিন পরে ,কাষ্ঠ-কাঠিন্ঠ হইলে বুঝিতে 
হইবে যে, উহা শিশুর হুগ্ধে অপরিবণ্তিত শ্বেতসার ব্যবহারের ফল। 
এমত অবস্থায়, সেই শ্বেতসার বন্ধ করিয়। তৎ্পরিবর্ডে যথোপযুক্ত মেলিন্স 
ফুড দিলেই কো্ঠ-কাঠিস্ত দুর হয়। যদি মেলিন্স ফুড সেবন সত্বেও 
কোষ্ঠশুদ্ধি ন। হয়, তবে শিশুর ছুধের মাত্রা কমাইয়া» মেলিন্দু ফুডের 
মাত্রা! বাঁড়াইতে হইবে; এব আবশ্যক হইলে, দুধ একেবারেই বন্ধ 
করিবে । এতদ্বাতীত, মধ্যে মধ্যে, এক আধ ঝিন্ধুক শীতল জল শিশুকে 
পান করাইবে। শিশুর হস্তপদাঁদি বেশ করিয়। গরম রাখ। কর্তব্য । 
এইরূপে, খাদোর সামান্ত পরিবর্তন করিলে, এবং মধ্যে মধ্যে জল 
পান করিতে দ্রিলেই, অধিকাৎশ স্থলে শিশুর কোষ্ঠ-কাঠিন্ত দূর হয়। 
যদ্দি তাহ] ন]। হয়, তবে অবিবেচন। করিয়া যাডা জোলাপ কখনও শিশু- 
দের দ্রিবে নাঁতীহাতে তাহাদের সমূহ অনিষ্ট হয়। “মেলিন্সের 
বিশুদ্ধ তরল মাগনেপিয়।” শিশুদের পক্ষে অতি উপযুক্ত বিরেচক । 
ফেস্থলে কোষ্ঠ-কাঠিন্ভ বরাবরই দেখা যায়, সেস্থলে “মেলিন্স আাদবিহীন 
এরও তৈল” (অদ্ধ হইতে ছুই চা-চামচ পুর্ণ মাত্রায়) বা “মেলিন্স 
সাঁপজিটরী ৮ বাবহার করিলে স্দুন্গর ফল পায় যায়--অথচ এ সকলের 
ব্যবহারের ফলে কখনও শিশুর পরিপাক-যনস্ত্রকে পধুযুদস্ত করে না। 

(৩) শিশুদের নগ্র রাখিবার ফলে, পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া, তাহাদের যকুতের 
কার্ষোর ' বাধ! দে ; তাঁহার ফলে, কোষ্ঠ-কাঠিন্ ও কাল দান্ত হয় । 
এমত শ্থলে তাহাদের উত্তমরূপে আবৃত রাখা ও'পে্ট বেশ করিয়া! মালিশ 
করিয়। দিয়া, মেলিন্স ফুড দ্িলেই সকল গোল মিটিয়! যায়| কিন্ত 
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এইরূপ অবস্থায়? বয়সের অনুপাতে, যতটুকু জল মিশ্রিত করিয়া মেলিন্স 
ফুড তৈয়ারী করিবার কথ লেখ! আছে, তাহার দ্বিগুণ জল দিতে হয় । 

(৪) শরীরের পেশীদমূহ দুর্বল হইলে, তৎ্সঙ্গে পাক-যস্ত্রের পেশীরও 
দৌর্বল্য আইসে। এমন অবস্থায় পেটে মালিশ ও যথেষ্ট পরিমাণে 
মেলিন্স ফুড দ্রিলে উপকার হয় । 

কোঠ-কাঠিগ্ঠ যাহাতে আঁদে) না হয়, তাহাই কর দর্বতোভাবে 
কর্তবা। নির্দি্ই সময়ে ভোজন এবং সময়ে শিশুকে পায়ে বসান 
উচিত। ছয় মাসকাল বয়স পর্যান্ত শিশুর] দিনে দুই, চার, উর্ধ সংখা? 
পাঁচবার মলতাগ করিবে । মল কঠিন নয, তরলও নয়, এইরূপ হইবে 
এব অণগ্তকাঞ্চনবণ্ তাহার বর্ণ হুইবে। সারাদিনে শিশুর! প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তিদের অপেক্ষ। বেশী পরিমাণে প্রস্ীব করিয়া! থাকে প্রস্রাব শ্বচ্ছ 
ও খড়ের মত রং বিশি্--তাহাতে কোনও ময়ল। ভাসে ন।। 


যদি মলের কাঠিন্যবশতঃ শিশুর পেটে যন্ত্রণা হয়, ভবে পেটে একটু 
তেল ১০।১৫ মিনিট মালিশ করিলে উপশম হয়। পেটে তেল মালিশ 
করিবার নিয়ম আছে। তলপেটের দক্ষিণ দিক হইতে মালিশ করিতে 
আরম্ভ করিয়া এ দক্ষিণ পার্খব দিয়াই উপরের দ্রিকে হাতকে উঠাইয় 
লইয়া! যাইতে হয়) ক্রমশঃ পঞ্জরের নীচু দিয়] বামদিকে আসিয়। 
উপস্থিত হইতে হয়; পরে তথ! হইতে হাত ক্রমশঃ বামদিকে অবত্তরণ 
করিবে। 

ছুধের সঙ্গে মেলিন্স ফুড ও ন্ুপন্ক কলা একত্রে মিশাইয়। দিলে অনেক 
সময়ে তাহার ফলে কোষ্ঠকাঠিগ দুর হয় | সারাদিনে ২৩ চা-্পমচ পুর্ণ 
কল] বা পাক কমলালেবুর রম দিলে বিশ্ষে উপকার দর্শে । 


পেটক্কাপা 1_ছেলেদের যদি শৃন্চ বোতল চুবিতে দেওয়া য় 
অথব] তাহাদের পেটের জাঁম। কাপড় যদি কমিয়] বাধিয়। দেওয়! হয়, 
তবে তাহাদের পেট ফীপে। পেট ফীাপিলে শরীরের অন্বস্তি হয়। 
এইরূপ হইলে আহারের প্রতি দৃষ্টি রীখিতে হয় । কোথ। হইতে কেমন 
গাভীর ছুধ আদিতেছে-_ভাহ। দেখা উচিত; ছুধের দোষ ন। পাইলে, 
মেলিন্স ফুডের পরিমাণ বাড়াইয়। দুধের পরিমাণ কমাইতে হয় । আব- 
শ্তক মতে, পেপারমিণ্ট কর্ডিয়াল সেবন বীঁক্পাইলে উপকার হয়। সামান্ত 
ব্যাধি হইলে, ইহাতেই উপশম হয়| 
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বেশী পেট কামড়াইলে শিশুর অকম্মাঁৎ ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে । 
কাদিবার কালীন পা টানিয় গুটাইয়। লয়, এবং তখন তাঁহাদের মল 
সবুজ বর্ণের এবং আমযুক্ত হয়। শিশু যদি ভ্তিন্ঠপায়ী হয, তবে 
তাহার জননীর আহাঘর্য র প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। স্তন্তদাত্রী রমণীর 
আহার ন্ুপাঁচা, সামান্ ও পুষ্টিকর, এই গণত্রয় সমন্বিত হওয়া বাঞ্তনীয় | 
যে শিশু বৌতলে দুধ খায়, তাহার বোতলের ও খাদের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিতে হয়। একবারকার ভূক্তাবশিষ্ট বারশজ্তবে বাবহ্গৃত হওয়! অনু- 
চিত! ভোজনের পরেই, বোতলকে ও বোতলের স্তনকে উত্তমকূপে ধু্ফ়লা, 
স্কটিত জলে রাখা উচিত । এত গম দেশে সহজেই দুধ শুস্াক্ত হঈয়। পড়ে, 
দুধের অতি সামান্য শক্পতই উদরের পক্ষে বিশেষ পীড়াদাযক ' যদি তি 
ভোজনের দোষে পেট কামড়ায়, তবে এরগু তৈলই তাহার প্রকুষ্ট উষব । 

মলদার নির্গ 5 হওয়া ।-_কোষ্ঠ-কাঠিস্ বশতঃ সঙ্জোরে কৃস্থন 
দিলে, বাঁ ঈদরাঁমষের বেগ বশতঃ, শিশুদের মলঘাব নির্গত হয়! পড়িতে 
পারে । এরীপ একবার হলে, বহুবার হইবার সম্তাবন!। মলদ্বারের 
নির্গম সময়েও যন্ত্রণা ও রক্তক্সাব হইতে পারে! সেরূপ হলে, শীতল জলে 
নরম বস্ত্রথণ্ড সিক্ত করিষ? তদ্বার। মলদ্বারকে আস্তে আন্তে চাপিয়। 
ঠেলিলেই, উহ্হ৷ সহজেই শস্থ হয় । তবে, যাবৎ কোষ্ঠকাঠিন্ঞ ও উদ্রাময় 
ন] সারে, এবৎ তত্ললে দেহ সবল না হয়, তাবৎ উহঠ1 সারে না। শীতল 
জলে স্নান করাইলে ক্রমশঃ দেহ সবল হইয়], এ রাগ আরাম হইযা যায়। 

থস 1--যদি কোন কারণে দুধ নষ্ট হয়, তবে তাহাতে এক প্রকারের 
পরগাঁছ' জন্মে। অপরিচ্ছন্ন থাকিলে ও গ্রীষ্মের উত্তাপ পাইলে, 
পরগাছ। বৃদ্ধি পাঁইয়। থাকে । একট জন্যই ফিিৎ বোতলের খাজে খাজে 
ঁপরগাছাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্ত, গ্রীত্মকালে যি শিশুর 
বোতল অতি নবধানে পরিক্ষার রাখ! ন। হয় এবং তাহার দুধ টাটকা ন! 
হয়, বা শিশুর মুখ সম্পূর্ণ পরিষ্কার না থ'কে, তাহ! হইলে, তাহাদের 
মুখের ভিতরে সর্বত্রই সাঁদ। সাদ! খিন্দু দেখিতে পায় যায়। এ লকল 
গুলি দেখিতে সাদা এবৎ উচ্াদের চহস্পর্খ রক্তাভ। মুখের মধো, 
গু এঁ স্তানে, উক্ত পরগাছ। জন্মে বলিয়া, এ লক্ষণ দেখা যায় । উহার! 
যন্ত্রণাদায়ক বিধায়ে, মুখের ভিহ্রে এরূপ হইছস,' শিশু কিছুই খাইতে 
চাহে না। এ সঙ্গে সঙ্গেই দুইটি পায়ের মধ্যে ব্যথ। ও লাল হয়। 
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এই ব্যাধির মুল, দুধের বিকার ও পাঁনপাত্রের অপরিচ্ছন্নত] | এতদছু- 
তয়ই বজ্জনীয়, উত্তমরূপে ক্ফুটিত টাট্কা। ছুধ বাতীত অপর ছুধ শিশুকে 
দিবে না এবং যখনই দুধ দিবে, তৎ্সঙ্গে একটু বাইকার্ধনেট অফ 
সোডা বা পটাশ মিশাইয়। দিবে । ছুধ খাওয়াইবার পরেই, উক্ত সোড। 
মিশ্রিত একটু গরম জলে বন্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়?, তদ্ধার। মুখের ভিতরটি বশ 
করিয়। মুছিয়া লইবে। তৎ্পরে, তুলি দ্বার মেলিন্স গ্লাইকোবোরেট বা 
গ্রিসরিণ ও লোহাগ!র মিশ্র. মুখের ভিতরে লাগাইয়। দিবে । যদি শিশু 
ক্রমাগত বাঁম করিতে থাকে. তবে দুখের পরিবর্তে বালির জল বা মাংসের 
যুষ দেওয়া উচিত । ছুই তিন দিন এইরূপ কর। সত্বেও যদি শিশু 
আ.রাগ? ন। হয়, তবে চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। 
গড়ি 1 ছাট ছেলেদের মধো হহা প্রায়হ দেখ? যায়। এই 
রোগের স্থান,_-শিশুর কগনপীর অভাস্তরে । তথা শ্রৈম্মিক ঝিল্লির 
প্রদাহ হওয়াষ, স্দিবোধ, জ্রভাব, শ্বরভঙ্গ, নালিক। ও চক্ষু হইতে জল- 
নিঃলরণ, নিদ্র'লুতা আইনে | এরূপ হইলে উষ্ণছছলে শিশুকে সান 
করান এবং তাহাকে বমন করানই যথেষ্ট । গলায় অঙ্গুলি বা পালক 
দিয়। স্ুুড়ম্টড়ি দিলেই বমি হয়, ভথব1 লবণাক্ত জল বা রাই-দ্রব-জল 
পাঁন করাইতে হয়। আহারের আধ্কা আদৌ না হয়, এবৎ বেশ কোষ্ঠ- 
শুদ্ধ থাকে, তথ্ধিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। সময়ে চিকিত্সকের সাহায্য 
গ্রহণ করলে অনেক বিশত্ির হন্ত হইতে রক্ষ। পাওয়া যায়। যে সকল 
শিশুরা। সর্বদা পুষ্টিকর খাদ পায় না, এবং যাহারা তাদৃশ পরিফার থাকে 
না, তাহাদের মধ্যে এক প্রকারের ঘুড়ি দেখা যায়। শিশু অকাতরে 
নিদ্রী যাইতে যাইতে, অকম্মাৎ দম বন্ধ হইয়া, রাত্রিকালে উঠিয়, ছটফট 
করিতে থাকে মে দৃষ্ত বড়ই ভীতিকর ;_কিয়ৎকাল এরূপ শ্বাসরু্ধ 
থাকিবার পরে--অকনম্মাৎ কে করিয়! একটি সরু দীর্ঘ আওয়াজ পূর্বক, 
সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিয়া, শিশু প্রকুতিস্থ হয় । ইহ] মারাত্বক নহে; কিন্তু 
এরূপ শিশুকে চিকিৎমকের নিকটে লইয়া'যাওয়। উচিত । যখনই এরূপ 
হয়, তখনই শিশুকে উপুড় করিঞ্। দিতে হয়, এবং মুখে শীতল জল 
প্রক্ষেপ, নানিকায় এমোনয়ার শ্বাস গ্রহণ করুন, ও গলায় গরম জলের 
সেক, দিতে হয় । সহজঁপাা পুষ্টিকর খাদ উন্মুক্ত স্থানে ক্রীড়া, রীতিমত 
কোষ্ঠশুদ্ধি, প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিলে এ ব্যাধি নিবারিত হয়। 
4" 
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সুস্থদেহছের লক্ষণ 1-_যে শিশু নীরোগ ও সুস্থ তাহার দেহের 
লক্ষণ এইগুলি ;__তাহার চশ্ম মহ্ণ, চক্ষুদবয় শ্বচ্ছ, ওষ্প্ধয় রক্তিমাভ, দেহ 
হুগোল, মেদোহীন, অঙ্গপ্রতা্গ আদৌ লোল নহে। দ্দিনে অন্ততঃ 
একবার তাহার কোমল, শ্বর্ণাভ মল নির্গত হুইয়! থাকে । সে দিনের বেশীর 
ভাগট! নিষ্ত্রায় কাটায় । যাবৎ এক বৎসর কাল বয়স ন। হয়, তাবৎ 
মাসে অন্ততঃ অর্ধ সের হারে, ওজন বাড়িতে থাকে ; এবং দ্বিতীয় বর্ষে, 
গড়ে ছয় ছটাক হারে, বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় বর্ষের অস্তভে শিশুর ওজন 
তুর্দশ সের হওয়া উচিত। যে শিশুর দেহের ওজন এরূপ হারে 
রীতিমত বৃদ্ধি পায়, সেই শিশুই সুস্থ। অতএব প্রথম মাসে প্রতি 
সপ্তাহে, চতুর্থ মাস পর্যান্ত প্রতি পক্ষে, সপ্তম মাস পর্যাস্ত প্রতি তিন 
সপ্তাহ অন্তর, এক বৎসর পর্যান্ত মাসে একবার, এবং ছুই বখ্সর 
পর্যান্ত তিন মাস অস্তে একবার,_-এইরূপে শিশুকে ওজন করিতে হয় । 
শরীর অন্ুস্থ হইলে, বা আহারে কুচি না থাকিলে, ওজন করা কর্তবা। 
ক্রমশঃ শিশু যখন বড় হইতে থাকে, তখন বৎসরে দুইবার তাহাকে ওজন 
করিলে চলে । স্থুলতঃ গ্রীষ্মকালে, শিশুদের ওজন না বুদ্ধি পাইয়! 
অনেক সময়ে কমিয়৷ যায়, এবং শীতের সময়েই বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । 
শিশুদের ওজন লিখিয়া রাখিবার কোষ্টক, মেলিন্স ফুড কোম্পানীর 
ভারতীয় প্রতিনিধির নিকট আবেদন করিলে বিনামুল্যে পাওয়া যায়। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 


আকম্মিক বিপপাতে কর্তব্য 


সাধারণ কথা 1_পলীগামে নকল স্থানে ও সময়ে, স্ৃচিকিৎ্সক 
পাওয়! যাঁর না। অথচ, আকম্মিক বিপ্পাঁতে তখনই প্রতিকারের 
চেষ্ট। কর। কর্তব্য ; এবং তণ্কালে যাহ! কর! যাঁয়, তাহার দোষগুণের 
উপরে ভবিষাতের অবস্থ/ নির্ভর করে। অতএব মকলেরই কর্তবচ এই যে, 
আকন্মিক বিপৎপাত উপস্থিত হইলে “ ' 

(১) স্থিরচিতে ধৈর্য্যাবলশ্বন করিয়?, কর্তবা নিপ্ধারণ কর।। কি 
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করিতে হইবে, স্থির হইয়। গেলে, সেই মতেই কার্যা করিতে হয় । 
তখন রামের মণ শ্তামের ম] প্রভৃতি যে যাহা! বলেন কিছুতেই 
কর্ণপাত কর উচিত নহে। করিলে রোগীর বিপদ বাড়ে। 

(২) রোগীকে শায়িত রাখ। উচিত--চিশ হইয়াই সকল অবস্থায় 
সর্বাপেক্ষা শান্তি বোধ হয়, কিন্তু দি চিৎ হইয়খ শুইয়। রোগীর 
কষ্টের বৃদ্ধি হয়, তবে অদ্ধশায়িতভাবে কিছু উত্তোলন কর! 
যাইতে পারে। 

(৩) কাপড় চোপড়ের সকল বন্ধন মুক্ত করিয়] দিতে হয়, বিশেষতঃ 
কোমর, বুক ও গলদেশের বন্ধন। 

(8) দেহ হিম হইয়। পড়িলে, কম্বল চাপ] দিয়, আগুনের সেক ব। 
শুঠ মালিশ করিতে হয়। যদি রক্তশ্রাব হইতে থাকে, তবে 
এরূপে মালিশ ব। সেক দেওয়। যায় ন1। 

(৫) শিশু নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া ন। পড়িলে, বা অস্ততঃ বিশ মিনিট- 
কাল অচৈতন্তাবস্থায় না থাকিলে, কোনও উত্তেজক ওষধ 
দিতে নাই। উত্তেজক ওষধ অতি সামান্ত মাত্রায় ব্যবহার 
করিতে হয়। 

্ষত-চিকিতৎস]! ।-__সামান্ত রকম কাটিয়া! গেলে নেই স্থানটিকে 

গরম জলে অথব! পরিক্রত শীতল জলে তৎক্ষণাৎ ধৌত করিয়া একটু 
পরিফার বন্তরথণ্ডে মুছিয়] ক্ষতের মুখদ্বয় টানিয়! একত্রিত করিয়। ক্ষতের 
আড়ভাবে পল্্রাখণ্ড দ্বার! বাধিয়! দিতে হয়। যথাসময়ে এইরূপে 
সামান্ত ক্ষতেরও যত্ু না৷ করায় অনেক রকমের বিপদ হইয়াছে। 

বেশী কাটিয়া গেলে রক্শ্রাব বেশী পরিমাণে হয়। রক্ত 

ভিন প্রকার পথ হতে বাহির হইতে পারে ;__ রি 

(১) ধমনী হইতে যে রক্ত ক্রুষ্ভ হয়, তাহা সিন্দুর বর্ণের, তাহা গভীর 
প্রদ্দেশ হইতে আলিতে থাকে, এবং ম্থধু হৃণ্পিণ্ডের স্পনানের 
সহিত তাহা ছিটকাইয়। ছিটকাইয়া|বাহির হইতে থাকে। 

(২) শির] হঈতে যে রক্ত পড়ে, ভাহা গাঁ রক্তিম ও ঈবৎ, কৃষ্ণা, 
তাহা চর্ের আতি, সন্নিকট হইতে আসে এবং অনবরত ক্রুত 
হইতে থাকে। 

(৩) কৈশিক-ধমনী হইতে যাহা আসৈ, ভাহা শৈরিক ৪ ধামনিক 
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রক্তের মিশ্ববর্ণ* এবৎ সে রক্ত অতি সামান্যাকারে চোয়াইয়। 
পড়িতে থাকে । 

হৎপিও হইতে বিশুদ্ধ রক্ত তাবৎ শরীরে ধয়নীই লইয়। বেড়ায়, 
দেহের দূরদেশ হইতে দুষিত রক্তকে শিরা হৃৎপিণ্ডে লইয়। যায়, 
টকশিক ধমনীগুলি শির। ও ধমণশীর অন্ত্বত্খ যোজক | সাধারণতঃ, ক্ষত- 
স্বান্টি উচু কারয়। ধাঁরয়া, ক্ষত স্থানে তৃলা, বস্ত্রথগড, ক্ুমাল বা অঙ্গলির 
চাপ ধিলেই রক্তশ্্রাব রোধ হয়। যদি সামান্ত ও সাধারণভাবে চাপ 
দিয়াঁও কার্য; না৷ হয়ঃ তবে, ধমনীচ্ছেদে, ক্ষতেব ভপর দিকে ন্ত, দড়ি, 
রুমাল প্রভৃতি দ্বারা সঙগেরে বন্ধন দিতে হয় & শিরাচ্ছেদে, ক্ষতের নীচের 
দিকে ব্ধনী দেয়। এইরূপে, রক্তশ্র'বকে কথঞ্চিৎ রোধ করিয়া, চিকিৎ- 
সককে সৎবাদ দিত ভয়, বা, রোগীকে হাসপাঙালে প্রেরণ করাই কণ্তবা। 
স্বানবিশেষের ক্ষতে 1--(১) মাথা কাটিয়। গেলে-_ভুল1, লিণ্ট 
রুমাল প্রভৃতির একটি স্ুটি তৈয়ার করিয়া, ক্ষতস্থানে চাপ দিয়া বাঁধিতে 
হয়। (২) মুখমণ্ডল কাটিয়া গেলে_-এঁ বাবস্থা । (৩) ক্ফোটক, ক্ষত ব! 
অন্য বা'হ্যুকত স্থান হতে রক্তত্রাব হইলে, পে স্থাণটিতে ফট করি দ্রবে 
বা টিংচার ষ্টিল নামক ওঁষধে সিক্ত বগ্্রণ্ড ভিজাইয়, ক্ষতের উপরে 
চাপ দিয়। বাধিয়। দিতে হয় । এ সকল ওঁষবের অভাবে শীতল জলের 
পটি সজোরে বাধা চলে। (৪) যদি উচু উঠা শিরা ( যাহাকে ভ্যারি- 
কোজ তেন, কহে) কাটিয়। রক্তত্রাব হয়-__তবে সেই স্থানটি উচু করিয় 
রাথিয়া, তণ্স্থানের উপরে চাপ দিতে হয়। (৫) নাসিক হইতে রক্ত- 
পাত হইবার প্রধান কারণ দুষ্টটি__রক্ত পান্সে হইলে, অথবা, নাপসিকায় 
আঘাত লাগিলে; রক্তপাত হইতে থাকে। যে কারণেই হউক, নাসিক 
হতে রক্তত্্রাব হইয়া শরীরকে অবমনন করিতে পারে ; এই জগ্ত রক্ত- 
আাবের প্রারস্তেই চি-কথ্সাণ ন্রত্রশাত হয়৷ বাঞ্চনীয় স্থির হইয়া চিৎ 
ভাবে শুইয়া থাক, নাকের উপরে বরফ দ্েওয়।, ঘাড়ের পিছনে বরফ 
দেওয়া; নাকের ভিতরে, শীঙল ফটকিরির জল পিচকারী দ্বার দেওয়া; 
ব1 একটি তুলার হুটিকে টিৎচ র গ্রীল উধধে ভিজাইয়! ও তাহাতে একটি 
স্ৃত৷ নংযাজন। করিয়া, সেই নুটি না।সকাভ্যন্তরে জোরে ঠেলিয়! দেওয়া, 
প্রভৃতি উপায়ে নানিক। হইতে' রক্তত্রাব বন্ধ 'কর। যায়। (৬) কাশির 
সহিত বা মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে--বুঝিতে হইবে যে বুকে বা পাকস্থলীতে 
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শিরাচ্ছিন হইয়াছে_বিষম যকুতের দোষ বা যক্ষা রোগ ধরিয়াছে। 
সেইরাপ তাবাপন্ন বাক্তিকে উন্মুক্ত বাযুতে, স্থির ভাবে, চিৎ হইয়া, শুইয়া 
থাকিতে দিবে-_একটি কথা কহাঁও পর্য ত্ত €দাষের | তাহাকে যাহ। কিছু 
খাইতে দিবে তাহ'ই বরফে শীতল করিয়। দিবে, বুকের উপরে, 
বরফ জলে সিক্ত বদর ও নানসকার নিকটে টার্পিণ তৈলের আতন্াণ 
দেওয়া বিধেয় ৷ বাম্পাকূল জলে ২ টেধিল-চামচ টাপিণ ঢালিলে এ 
তৈল বাম্পাকারে যখন উঠিতে থাকে, ষেই বাষ্প নাসিকার নিকটে 
ধরিতে হয়। 

রক্তআবে অজ্ঞান হইলে-্য়ের কারণ নাই। কারণ, সেই 
বাক্তি অঙ্গন হয়! পড়ি-লঈ, তাহার হৃৎপিণ্ডের কার্য্য মুদুগতি হওষায়, 
রক্তজাব ভান হইয়। আসে, ও ছিন্র শিরার মুখে রক্তের দল বাখিয়! 
আবাব রোধ করে। তবে, যদি কেহ অনেকক্ষণ অজ্ঞ'ন থাকে, ব। অচ্গান 
অবস্থাতে ও পুর্র্বব রক্তন্্াব চলিতে থাকে. তাহ হঙ্কলে অবশা চিত্তীর 
কারণ হয়! পড়; এমত অবস্থায়, চিকিৎসংকর আশ্রয় লওয়। কত্তবা । 

দগ্ধ হইলে 1-অগ্ি শিখা বা উত্তপ্ত দুধ ব1 জল বা তৈল দ্বার! 
দগ্ধ হওয়। যায় । দাহের তারভতমাতা অনুসারে, ত্বক মামান্ত মাত্র লাল 
হইতে পারে, অথবা সমগ্র দেহখণ্ড ভশ্মীভূত হইয়াও যাইতে পারে। 
অল্প স্থান অধিকার করিয়া বেশী গভীর দাহ অপেক্ষী, অধিক পরিমাণে 
দেহখণ্ড অধিকার করিয়া এমন কি সায়ান্ঠ মাপ দাহই মারাত্মক | 

কোনও ব্যক্তি দগ্ধ হইলেই, তীব্রজ্বালায় সে দৌড়াদৌড়ি করিতে চাহে। 
সচল অবস্থায় যত বায়ু গায়ে লাগে, স্থির অবস্থায় তত লাগে না; এই 
হেতু, দৌড়াদোঁড়ি করিলেই সমূহ বিপদ । বায়ুর অভাবে অগ্নি জলে না; 
অতএব, যে বাক্তির বন্ত্রে অগ্নি লাগিয়াছে, মে যদি তত্ক্ষণাৎ্ শুউয়। 
ক্রমাগত গড়াগড়ি দেয়, বা, কেহ তাহার উপরে তোষক, কম্বল প্রভৃতি 
চাপ দয়, তবে অগ্নি সহজেই নির্বাপিত হয় । 

অগ্নি নির্বাপিত হইলেই, দগ্বস্থানে ৬ তৈল, মসিনার €তল বা 
নারিকেল তৈল ঢালিয়। দ্বিতে হয় ( কিন্তু £কেরোমিন, তার্পিন কি অপর 
কোনও খনিজ তৈল কদাচ দিবে না) ), এইরূপ করার পরে, তাহার 
বন্জাদি মোচন কর উচিত-_-সাবধান/যেন বদ্াদি খুলিবার কালে, 
কোনও রূপ ব্যথা ন। লাগে; ব্যথা 'লাগিলে, বন্দি খডখণ্ড করিয়। 
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খোলাই শ্রেয়ঃ। শুধু তৈলের পরিবর্তে, সমভাঁগ চুপের জল ও মসিনার 
তৈল মিশ্রিত করিয় দিলে, আরও ভাল হয়। 

দগ্ধ্থানের বাবস্থা করিয়। মেই বাক্তিকে গরম বস্ত্রে মাবৃত করিয়। গরম 
ছুধ বাব্রাণ্ডি মেবন করান উচিত। নভুবা তাহার বিশেষ অবসাদ আইসে। 

দষ্ট হইলে 1--কুকুর, বিড়াল, কচ্ছপ প্রভৃতির দংশন মামান্ঠ হইলেও 
অন্কে বিপদ হইবার মন্তাবন। দষ্ট হইবামাত্্রই সেই স্থান্টি টিপিয়। 
কতকট! রক্ত বাহির করিয়! দিয়৷ উত্তমরূপে তাহাকে ধৌত করণ উচিত। 
ধৌঁভ করণানভ্তর কোনও পচননিবারক ওষধ দ্বার! সেই স্থানটিকে উত্তম- 
রূপে বাধিয়৷ রাখ! উচিত। ব্যথা বোধ হইলে, গরম পুণ্টিনে আরাম 
বোধ হয়। 

ক্ষিগু কুকুর কর্তৃক দষ্ট হইলে 1-_হনেকে কুকুরের ক্ষিগ্ততার 
কি লক্ষণ তাহা জানেন না। সেই লক্ষণগুলি এই £-_বৎ্সরের যে 
কোনও সময়ে, ও যে কোনও বয়সে, কুকুরের এই ব্যাধি হইতে পারে। 
এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইলে, কুকুরের ভাবগতিকের বিশেষ পরিবর্তন 
ঘঘটিয়া থাকে-_কুকুরটি মনুষ্যসঙ্গ ত্যাগ করিয়া, নিজ্জবনে থাকিতে চাহে, 
তাহার ভ্রমণেচ্ছা বলবতী হয়, সে একান্ত নিরুৎ্সাহ হইয়া পড়ে; ইট, 
কাঠ, পাথর যাহা! কিছু দেখে তাহাই কামড়ায়; বাতাসে অন্ত প্রব্য 
কল্পন। করিয়া), তাহাও দংশন করিতে থাকে এবং অতি পামান্ত গোল- 
মালে ক্ষিপ্ত হইয়। উঠে। কখনও কখনও সন্মুখের পদঘ্য় দ্বারা নিজের 
কণ্ঠনলী এবূপভাবে আচ্ড়াইতে থাকে, যেন তন্মধ্যে কি আট্কাইয়াছে 
তাহাকে বাহির করিবার চে! করিতেছে । মুখ হতে অনবরত লাল! 
বিগলিত হইতে থাকে । তাহার কথশ্গর কুণ্ম হয় এবং চীৎকার করিবার 
ম্ঘয়ে কাশিতে থাকে | যে কেহ নিকটেযায়, কুকুরটি তাহাকেই দংশন 
করিতে আইসে, এবং অপর কুকুর দেখিলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। অপর 
কুকুরের এই কুকুরের নিকটবত্ণু হইতে ভয় পায়, বোধ হয় এ ব্যাধির 
অতি প্রথমাবস্থা হইতেই তাগার। বুঝিতে পারে । জলাতঙ্ক হয় বলিয়। 
যে একটি ধারণা আছে, তাহ সম্পূর্ণ অমুলক। যে কুকুরের ক্ষিগুতা 
ব্যাধি হইয়াছে, াহারই লক্ষণ এই গুলি । কন্ধ কুকুরের দেহে এ বাধি 
প্রকাশ পাইবার পুর্বে, তদ্দহে 5ক্ত বিষ উপ্ত হতে থাকে; সেই অবস্থায় 
তাহার লালাতে এ রোগের বিষ থাকায়, যদি কুকুরটি আনন্দ করিয় 
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গান্রলেহছন করে, তবে এ লেহনের ফলে মন্ুষোরও জলাতঙ্ক পীড়া জ্ঞন্মাই- 
বার সম্ভাবনা । পুর্বোক্ত প্রকার বাতীত অন্ত এক প্রকারের ক্ষিপুত। 
দেখিতে পাওয়। যাঁয়__তাহাকে মূক জলাতঙ্ক পীড়া৷ কহে। এ প্রকারের 
পীড়ায় কুকুরটির নিয়চোয়াল পাটিতে পক্ষাঘাত হওয়ায়, কুকুরটি দৎশনে 
আদৌ অশক্ত হইয়। পড়ে। যদি কোনও কুকুরের এ সকল লক্ষণের 
মধো কোনওটি দেখ] দেয়, যদ্দি কোনও কুকুর বিন। উত্তেজনায় যাহাকে 
তাহাকে দংশন করিতে আইসে, তবে সেই কুকুরের মুখে যুখস লাগাইয়।, 
বাঁধিয়া রাখা কল্বা ;__ তাহাকে চিকিৎসক দ্বার। পরীক্ষ। করাইয়া, তবে 
আবশাক বোধে, হত্যা করা যাইতে” পারে-_নতুব হত্যা করিতে নাই। 
ধাহাদের পালিত কুকুর আছে, সেই কুকুর ক্ষিপ্ত ন| হইলেও, তাহাদের 
দেহ লেহন করিতে দিতে নাই। যেহেতু এ ব্যাধির গুগুাবস্থায় কুকুরের 
লালায় উক্ত রোগের বিষ থাকায়, মানুষের সমূহ বিপদের সম্ভাবন1। 

ক্ষিগু জন্ত বা সর্পদষ্ট হইলে-__ততক্ষণাৎ ক্ষতস্থানে মুখ লাগা- 
ইয়া, কতকট। রক্ত চুষিয়া৷ ফেলিয়া! দিতে হষ। যাহার দাত পান্সে বা 
মুখে ক্ষত আছে, সেই বাক্তির পক্ষে এ তাবে রক্ত চোষ! বিপজ্জনক । 
কিন্তু, সুস্থ দেহে, একবার ব্রাগ্ডির কুল্লি করিয়৷, নির্ভয়ে চোবা যায়। হস্ত 
পদ্দাদিতে দই হইলে; ক্ষতস্থানের উপরের দিকে (অর্থাৎ যে দিকট] দিয় 
হৃৎপিণ্ড রক্ত যায়) স্মৃতার তাগ। বাঁধিয়া, ক্ষতস্থান হইতে টিপিয়। ব] 
চিরিয়! কতকট! রক্ত বাহর কর! উচিত, এবং, পুনরায়, সেই স্থানটিকে 
চুিয়া দেওয়াও ভাল। অবশেষে, তথায় পার্ম্যাঙ্গানেট অফ পটাশ 
নামক ওষধি লাগাইতে হয়| | 

হুলবিদ্ধ হইলে-_অতান্ত যাতন হইতে থাকে; তাহার কারণ, 
হলে এক প্রকারের উগ্র অন্লাত্বক বিষ থাকে । এই জন্ত, হুলরবদ্ধ 
হইলেই, সাবধানে হুলটিকে উঠাইয়! ফেলিয়। দিয়া, বিদ্ধস্থানে এমোনিয়া 
বা! সোড। ভ্ত্রব, গ্রিসিরিণ, সাবান প্রভৃতি ক্ষার দ্রবা লাগাইতে হয়। 
যাহাতে হলের বিষটি সহজে চতুদ্দিকে। পরিব্যাপ্ত ন। হয়, তজ্জন্য বিদ্ধ 
স্থানের চতুষ্পার্থটিকে চাঁবি বা তদন্থদীপ কঠিন দ্রব্য দ্বারা চাপিয়া 
দিতে হয়। র | 

থেঁত হইয়া গেলে 1--কোনও জায়গা থেত হইয়া! গেলে, সেই 
স্থানের দুর্শ ছিড়িয়া বা ছড়িয়া। যাইতেও পারে, নাও পারে। যদি চর্ 
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ক্ষত হয়, তবে সর্ব প্রথমে, সেই স্থানটিকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া, তথায় 
ভেসেলিন লাগাইয়৷ দিত হয়। চর্খ ক্ষত হক আর না হউক, সত্বর 
সেই স্থানটি ফুলিয়া উঠে এবং নীল বা লাল বর্ণ ধারণ করে--তথায় 
'কাল্ুশিরা” পড়িয়া যায় । ভাঙ্গার কারণ, এ স্থানটিতে রক্রত্রাব ভয়! 
থাকে । এমত স্থলে, চিকিৎসার প্রথম কর্তবা-_-সেই স্কানটি আদৌ নড়িতে 
ন! পারে. এমনভাবে তাহাকে বাধিয়। রক্ষা করিতে হয়। পরে ফুলা, 
বাথ ও কালশির নিবারণেব জন্তঃ তথায় শীতল জলের পটি বা বরফ 
বাধিয়। রাখা উচিত । 

মচকাইলে 1-_কোনও স্থান মচ্কাইলে, তাহাকে সারান স্ুকঠিন। 
মচক্কাব? মাপে সেই স্বানটি ক নাড়াচাড়া করিতে দিত পাঠ । যত 
সতর ও সম্পূণ্রূপে সেই স্থান্টিক বিশাম দেওয়া যায়, তত উত্তমরূপে 
আরোগ্য হইবার কথা। কেহ কেহ সেই শ্ব'নে শীতল প্রলেপ দেন; 
কিন্তু লবণাক্ত উষ্ণ জলসেকই প্রব্নই বলয় বোধ হয়। এইরূপে, বাথ! 
কমিলে, ক্ুমশ$, সেই স্তানটিতে মালিশ কবিতে হয়, এবং তাহ।কে অন্প 
অল্প খেলাঁইতে হুষ, সতুব! সে থিল বদ্ধ হয়া মাতে পারে । 

৭ |__.দীর্ববলা, নুগী, সন্দিগন্ষি প্রভৃতি নানী কারণে লোকে 
অক মা মৃচ্ছা যাইতে পারে । এই সকল কারণ'তদে. চিকিৎমার তার- 
তমা ঘটিয়া থাকে । তবে. সাধারণ ভাবে, বলা যাইতে পারে যে, কোনও 
ব্যক্তির অকম্মাৎ মুচ্ছ। হইলেঃ__ 

(১) তাঙ্াকে চিৎ করিয়া, সরলভাবে, শোয়াইয়া দিবে । মাথায় 
বালিশ দিবে না। মুগী বা সর্দিগন্মি না হইলে, তক্তাপোষ হইতে 
মাথা ঝুলাইয়। নীচু করিয়া দিবে। 

৫২) সর্বাঙ্গের কাপড় চোপড় টিন! করিয়। দ্িবে-_-গলায়, বুকে, 
কোমরে কোনও বন্ধন থাকা ভচিত নহে। ূ 

(৩) রোগীকে যথেষ্ট নিশ্শল বাঁযু দেবন করিতে দিবে-__আদেৌ ভিড় 
হষ্টতে দ্বিবে না। 

(8) নাকের নিকটে এমোকনয়া, মরিচ পোড়া, স্মেলিং সম্ট, দগ্ধ 
লবঙ্জের ধূম প্রভৃতি দিবে। 

(৫) মুখে, মাথায় ও বুকে শীর্লা জলের ঝাপ্ট। দিবে । 

(৬) যদি হাত পায়ের খেচুনি হইতে থাকে, তবে মাথায় বরফ দিবে। 
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(৭) জ্ঞান হইলে, অন্ন মারায় উত্তেজক ওঁষধ সেবন করাইবে। 
সহজে মৃচ্ছা ন৷ ভাঙ্গিলে, চিকিৎসক আনাইবে। যাবৎ মৃচ্ছা 
না ভাজে. তাবৎ মুখে কিছুই দিবে না। 


শিশুদিগের আক্ষেপ হইলে- তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আক 
উঞ্জজলে নিমন্ফিত করিতে হয়, এবৎ তণ্সঙ্গে, মন্তকে ও মুখে শীতল 
জলধাঁর! প্রক্ষেপ করিতে হয়। শিশু নিতাস্ত দুর্বল হইলে, জলে 
নিমজ্জিত করিবার পরিবর্তে, তাহাকে গরম কম্বল জড়াইয়া দেওয়া 
যাইতে পারে ' 

অর্দিগর্থি ।_এদেশে অনাবৃত মন্তকে রৌন্র সেবন, জনাঁকীর্ণ বদ্ধ- 
গৃহে গ্রীশ্মকালে শয়ন, মাদক সেবন, গুরু ভোজনের পরেই নিদ্রা, প্রভৃতি 
কারণে সন্দিগর্শি হইয়া থাকে। এই সকল কারণগুলি তাঁগ করিয়! 
চলিলে, এ রোগের ভয় থাকে না| শুধু যদি রৌদ্র বেড়াইলে সব্দিগর্ি 
হইত, তাহা হইলে উষ্তীষ বা ছাতি বাবার করিলেই আর উহার ভয় 
থাকিত না। কিন্তু রৌদ্দ্রে না বেড়াইয়াও, স্দিগর্মি হইতে পারে :-- 
তাহার প্রতিষেধক বাবস্থা করণ বড় স্ুকঠিন। যাহাই হউক, কোনও বাক্তির 
মতাসত। ই সর্দিগন্মি হঈলে, এই এই কর্তৃবা ১ (১) রোগীকে ছায়াযুক্ত, 
অন্ধকার ব1 শীতল স্থানে ল্টয়। যাইবে । (২) রোগীকে চিৎ ভাবে শায়িত 
রাখিয়। তাহার অঙ্গের বগ্রার্দ মাচন করিবে । মাঁথাটিকে বালিশ বা অন্ত 
কোনও উচ্চ জিনিসের উপরে স্থাপিত রাখিবে । (৩) যতক্ষণ রোগীর 
চৈতন্তো্পাদন না হয়, বা যাবৎ চিকিত্সকের সাহায্য ন] পাওয়া 
যায়। তাবৎ মাথায়, মেরুদণ্ডের উপরে, ঘাড়ে ও বুকে শীতল 
জলধারা দ্বে। (৪) রোগীকে কোনগরূপে বিরক্ত ব1 নাড়াচাড়া 
করিবে না। হ 


বিষাক্ত হইলে প্রতিকার বিধি । 


বিষাক্ত হওনের লক্ষণ কি এ উট আকম্মিক রোগের 
লক্ষণ, শুধু ওলাউঠ খা নদ্দিগশ্মি বাধিতেই দেখ! যায়।, স্বেচ্ছায় 
সেখনেই হউক, বা অনিচ্ছায় সেবনেই হক, সুশ্থদেহে যদ্দি কাহারও 
এট এই লক্ষণগুলি উপাস্থিত হয়, ত্র বুঝিতে হইবে যে, সেই ব্য 
বিষাক্ত হইয়াছে +_ 
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(১ আকম্মিক ভাবে ভেদ, বমি, বিকার, অচৈভ্ভন্ত বা অন্তান্ত উপ- 
জ্রবের অবিভাব । | 

(২) কোনও কিছু পান ভোজনেব পরেই এ সকল লক্ষণের আবির্ভাব । 

(৩) অপর যাহার! সেই পানীয় বা ভোজ্য সেবন করিয়াছেন, 
তাহাদেরও মধো সেই নকল লক্ষণের আাঁবিভাব। (বল! বাহুল্য 
বিস্চিক! রোগেরও এ নকল ধর্থ)। 


বিষের লক্ষণের তারতম্য 1-সকল বিষের এক প্রকারের লক্ষণ 
নহে । যে যে বিষের যে লক্ষণগল প্রধান, সেই সেই লক্ষণগুলি ক্রমে 
সর্বজাতীয় বিষকে স্থলতঃ তিনভাগে বিভক্ত কর]! হয়। চিকিৎসার 
সৌকাধ্যার্থই এই শ্রেণীবিভাগ্ের হেতু 7__ 


(১) স্নায়বিক বিষ, অর্থাৎ যে বিষ খাইলে, মন্তিফ ও মেরুদণ্ডের 
উপরেই প্রধানতঃ কার্য্য করে । ( আক্ষেপ, অচৈতন্ততী, বিকার 
ইত্যাদি )। 


(২) ক্ষয়কারী বিষ- যে বিষ শরীরের যেখানে যেখানে লাগে, সেই 
সেই স্থান ধ্বংন করিতে থাকে । 


(৩) উগ্র বিষ যাহার ফলে প্রদাহ উপস্থিত হয় । 


আ্ায়বিক বিষ 1-অহিফেন ঘটিত তাবৎ ুঁষধ, কুঁচিল”, কপূর, 
ক্লোরখল, কার্ধববলিক আযমিড প্রভৃতি এই শ্রেণীর বিষ। ইহাদের মধ্যে 
অহিফেন, ক্লোরাল ও কার্বলিক আমিড দেবনে নিষ্ৰালুতা বা ঘোর 
অচৈতন্ততা আইসে ? বেলেডনা, ধুতুর! সেবনে রোগী খেয়াল দেখে ; 
কুঁচিলা, সেঁকো বিষ দেবনে আক্ষেপ উপস্থিত হয়। সাধারণভাবে বল! 
যাঁইতে পারে যে, এই জাতীয় বিষ সেবনে চক্ষের কনীনিকার কুঞ্চন বা 
প্রমারণ ঘটিয়া থাকে, রোগীর নিশ্বা কষ্টকর হইয়! পড়ে এবং 
চর্ম উত্তপ্ত হইয়া উঠে । বমনকারক গঁধধ সেবন বাতিরেকে প্রায়শঃ বমন 
হয় না।_-চিকিৎস!।_-এক; আউন্নস লবণের স.হত্ ৬ আউন্ন জল 
মিশ্রিত করিয়া, অথবা, ৬ আউন্স জলে ২ ডাম সর্যপ চুণ মিশ্রিত করিয়। 
রোগীকে পুনঃপুনঃ সেবন করাইলে, রোগী বমন করিয়া থাকে । তৎ্পরি- 
বর্তে, ২০-৪০ গ্রেণ সালফেট অফ, [জঙ্ক, অথবা ৫-১০ থ্েণ তুতিরা জলে 
ভ্রব করিয়। দেওয়া! যাইতে পারে। নিপ্ত্রাকর্ষণ করাই এই শেণীর বিষের 
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কার্য; অতএব রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণে কাফি সেবন করাইবে, 
এবং টহল দিতে থাকিবে । মধো মধ্যে মুখে ও ঘাড়ে শীতল জলধার। 
দিবে । কিন্নৎকাল পরে, একটি জোলাপ দিতে হয়; এবং অবস্থা মন্দ 
হইয়| আদিলে, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস করাইতে হয়। 

কার্বলিক আমিড খাইলে-_মুখের ভিতরের ত্বক সাদাবর্ণ ধারণ করে ও 
চণ্ম কুষ্চিত হইয়। যায়; নিশ্বাসে এ আলিডের গন্ধও পাওয়] যায় এবং 
অচিরে রোগীর হস্তপদাদি শীতল হইয়। আইসে ॥ চিকিৎস। 1-_-প্রথমতঃ 
বমন করানর পরেই ছুই ভিন চা-চামচ পুর্ণ এপ্নম্‌ সপ্ট, দেওয়। উচিত । 
তথ্পরে ক্রমাগত এ এপ্সম্‌ সণ্ট, এরও তৈল, অলিভ তৈল, ডিম্বলাল 
প্রভৃতি দিতে হয়। 

ক্ষয়কারী বিষ 1- ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, মুখ-বিবর হইতে 
যতদুর পর্য্স্ত পাকাশয়ের ভিতরে বিষটি প্রবেশ করে, ততদুর ধ্বংস করিতে 
থাকে। এজন্য, এই বিষ মেবনে, তীব্র জ্বাল। অনুভূত হয় ও ভেদবমি 
হইতে থাকে । এই জাতীয় নিষাক্ত উষধগুলিকে স্থুলতঃ তিনটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর! হয়; যথা-_(ক) অল্লাম্মক বিষ-_হাইডোক্লোরিক বা মিউ- 
রিয়াটিক আমি, সাল্ফিউরিক আমিড, নাইঠিক আসিড বা একোয়া 
ফটিস্‌ এবং অকজ্যালকু আমিড। (খ) ক্ষার বিষ ক্ষার লোড, 
এমোনিয়া জ্রব। (গ) ধাতব 1বষ--করোসিভ  সারিমেট, লুনার কষ্টিক। 
জিঙ্ক ক্লোরাইড, ইত্যাদি । 

চিকৎ্লা ।--বমনকারক ওষধ অবপাদক বিধায়ে, তাহা! দিতে নাই। 
তৎ্পরিবর্তে জলপাহয়ের তৈল বা ম[সনা তৈল ব৷। ডিম্ব-লাল দিতে হয়। 
ল্লাম্বক বিষ তোজনে চুণের জল, খাঁড় বা ম্যাগ্রেলিয়৷ জলে গুলিয়। 
সেবন করাইতে হয়। এবং ক্ষার বিষ ভোজনে শিক। বা লেবুর রদ 
দেওয়। বাধ । 

উগ্র বিষ।-_দেকো বিষ, স্ুশ্মা, ক্যান্থারাইডিস্‌, ক্রোটন অয়েল 
প্রভৃতি সেবন করিলেই মুখের ভিতর হত তি নাড়ী পর্যন্ত জ্াল৷ করিতে 
থাকে, গল! যেন বন্ধ হইয়া আমিতেছে এরূপ বোধ হয়, দারুণ তৃষা ও 
পেটব।থ উপস্থিত হয়। ব্যক্তি ভেদে ওয়াত্র। ভেদে কাহারও বিকার, 
কাহারও আক্ষেপ এবং কাহারও ব৷ অঠৈতন্তত। উপস্থিত হয়। মৃত্যুই 
শেষ ফল।. 
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চিকিৎসা 1--প্রথমেই বমনকারক ওউষধ দিবে । তৎ্পরে ডিম্ব লাল 

এব সারিবার সময়ে চা, কফি প্রভৃতি উত্তেজক উযধ দিবে। 

বিষাক্ত ব্যক্তির সন্বদ্ধে কর্তব্য 1 স্টিরচিতে নিম্ন বর্ণিত 

উপায়গুলি অবলম্বন করিবে ;-- 

(১) যদি বিষ ভোজনের ফলে রোগীর অদমা নিদ্রীকর্ষণ হইতে থাকে, 
যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে জাগ্রত রাখিবে। 

(২) যদি তাহার মুচ্ছা হয়, মুখের উপরে শীতল জলধাঁর1! সজোরে 
প্রক্ষেপ করিবে । ঁ 

(৩) যদি রোগীর মুখের চর্ম কোনও দাগ না পড়িয়া থাকে, অথবা 
তাহার ত্বকূ না জ্বাল করে, তবে প্রথমেই বমন করাইয়। পরে 
দুধ, ডিম্বলাল, মসিনার তৈল ব1 জলপাই তল খাইতে দ্িবে-_ 
কিন্ত কদাচ বাদাম তৈল দ্বিবে না। তৎ্পরে কড়া চা ব! 
কফি দিবে । 

(8) মদ্দি মুখের ভিতরে দাগ পড়িয়াছে দেখ] যাঁয়, তবে বমনকাঁরক 
বধ ন] দিয়া, তৈল, ছুধ, তিন্ব বা জলে ময়দা গুলিয়৷ সেবন 
করাইবে। 

(৫) রোগী যদি ফস্ফরাস্‌ খাইয়। থাকে (দেশাঁলাঈয্লের কাঁঠিতে 
যথেষ্টই এ বিষ আছে-_-এবৎ ২০-১০০টি কাঠি ভক্ষণ মারাত্মক ) 
তবে কদাচ তৈল সেবন করাইবে ন1; ম্যাগ্রেলিয়। জলে গুলিয়া 
'মুহুমুহঃ দিব | 

(৬) রোগী যত খারাপই হউক ন1 কেন, কখনও হাল ছাড়িবে ন1। 
সকলকেই বমন করাইবে। 

ও (৭) রোগীকে আরোগা করতে ন। পারিলে৪ গাহাকে সুস্থ করিতে 
চেষ্টা করিবে এব* কয়েক ঘণ্ট। রীতিমন্ চে! করিলে অধিকাংশ 
স্থল প্রাণও ব:চাইতে পারিবে । 

(৮) রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাঁভ করিলে, কিয়ৎ্কাল তাহার 
উপরে সতীক্ষু বৃষ্টি রাঁথতে হয়; যেহেভু অনেক বিষের লক্ষণ 
কিয়.কাঁল পরে পুনরায় দেখ! দেয়। : 

(৯) চিকিৎসককে ডাকিবার। কালীন, ব্াযারাঁমের পুর্ণ বিবরণ দিবে ; 
নতুবা তিনি কেমন করিপনা আবশ্যকীয় শুষ্ধাদি লইয়। 
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আঁমিবেন ? একার্যো যথাসম্ভব তৎপর হওয়া একাত্ত 
প্রয়োজনীয় | 
সাধারণ ৰমনকারক ও প্রতিষেধক ওঁষথ 1-অন্ত 
কোঁনও বমনকারক ষধ নিকটে না থাকিলে, তিন পোয়। আন্দাজ গরম 
জলে দুই টেবিল-চামচপূর্ণ লবণ মিশ্রিত করিয়া! রেশগীকে সেবন করান 
যাইতে পারে । কিন্ত ক্ষয়কারী বিষভোজীকে অভি সাবধানে ও বিবেচন! 
পূর্বক বমন করাইতে হয়; তাহাকে গরম দুধ, অলিভ অয়েল ও জল, 
ব) জল ডিম্বলাল1 ও অলিভ অয়েল মাখন্ প্রভৃতি একত্রে মিশ্রিত করিয়। 
প্রচুর পরিমাঁণে খাইতে দেওয়াই ভাল। বিষাক্ত রোগীকে নিজে নিজে 
চিকিতসা না করাই ভাল ৷ বে যদি এমন হয় যে, চিকিৎসক আমিতে 
গোঁণ হইতেছে বা চিকিৎসককে পাওয়া যাইবে ন।, এমত স্থলে নিম্নবর্ণিত 
কোষ্টক মতে চিকিৎপা কর। যাইতে পারে ;-- 


বিষের বিবরণ । চিকিৎসা,_কি খাওয়াইবে | 
ঝুঁচিল। বা ্রীকনিন্‌ গরম জলে মাষ্টাড বা রাইচুর্ণ মিশ্রিত 
টিচার নক্ম ভমিক' করিয়। তাহাই সেবন করাইবে। 


সেঁকো বিষ ( আর্সেনিক ) 1) রাইচুর্ণ ও গরম জলের দ্বারা বমন করান। 
হোয়াইট প্রেমিপিটেট বাঁ ( বমনান্তে জলপাইয়ের তৈল বা অলিভ 
অপর পারদ ঘটিত গুধধ 9 অয়েল। 


কপার্যাস্‌ *. রঃ দুধ, মাখন । 
তুতে। 

স্্গার অফ লেড্‌ 

জিঙ্ক সঙ্গুফেটু। 

করো [সভ্‌ সাব্লিমেট্‌: 
লাল প্রেসিপিটেটু ৷ 
মেটে দিন্দুর | 


টার্টার এমেটিক্‌। 
এন্টিমনি ওয়াইন। 


প্রচুর পরিমাণে ছ্ধ ও ভিম্বলাল।। 


] 
/ 


প্রথমে গরমূ জলের দ্বারা বমন; পরে 
(বমন রোধ+করণ।৭) এক গ্রেণ অহফেন । . 


উপ হ৮% রসি সপ স্পা 
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চ্‌ ] 

কষ্টিক মোড 

ক | প্রচুর পরিমাণে জলের সহিত লেবুর রস 
স্পিরিট এমোনিয়া। | বা সিরকা 

এমোনিয়। দ্রব । 

অক্জালিক আমিড। 

সল্রফুরিক রঃ ছুই মিনিট অন্তর, জলের সহিত ম্যাগ- 


ৃ 

) 

] 
হাইডোক্লোরিক », ৭ 
নাইটি ক রঃ ] 
ৃ 


নসিয়া বা সাবানের টুক্র। ব1 খড়ি দ্রিবে। 


কার্ধানিক আলিউ। ময়দা জলে গুলিয়া, বা তছুপযুক্ত আটাল 


ক্লোরোফরম। 

ডে মুখে, ঘাড়ে, মাথায় শীতল জলধার' প্রক্ষেপ। 

ক্লোরাল হাইডেট। 1 কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য্য পরিচালন]। 

অহিফেন । কড়া কফি দিবার পরে গরম জলে রাহিচুর্ণ 

মফিয়া। মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। পুনরায় 

লডেনাম। 8৮ কফি দিবে ও রোগীকে টহলাইভে 
থাকিবে। 


প্রাতিবিষ 1-_যে উষধ খাওয়াইলে কোনও বিষ নিন্ডেজ বা! নিবিষ 
হইয়। পড়ে, অথব। যাহার থ্বার1 বিষের কুফল নষ্ট কার বিষের 
ননায়বিক ক্রিয়া ধ্বংস হয়.__তাহাকেই প্রতিবিষ কহে। অকজালিক 
আযলিভ ব। অন্তান্ত খনিজ আসমিড ভক্ষণ করিলে, যে খড়িগুড়া বা 
না গনে নিয়া খাইতে দেওয়। হয়, বা আসেনিক ভক্ষণ করিলে? যে ভায়া- 
লাইজ লৌহ দেওয়। যায়, ব1 টার্টার এমেটিক ভক্ষণ করিলে যে ট্যানিন্‌ 
খাইতে দেওয়] হয়, ইহার] রাসায়নিক প্রতিবিষের দৃষ্টান্ত । এই সকল 
বিষ এঁ এ প্রতিবিষ সংযোণৌ নিক্েজ হইয়া পড়ে। কিন্ত অহিফেন 
সবার! বিষাক্ত হইলে রোগীবে' যে বেলেডনা মেবন করান হয়, অথবা 
কুঁচিল! তোঙ্ছনে যে ক্লৌরাল দেওয়া হয়-_তাহাঁদের উদ্দেশ্য ও এ বিষের 
ন্ায়বিক ক্রিয়্াগুলিকে রোধ কর]1। এইরূপের প্রতিবিষকে ফিজিওলজি- 
ঘকাল প্রত্ঘিবিষ কছে। | 
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চক্ষে কিছ পড়িলে চক্ষে ধূলি, পোকা প্রভৃতি পড়িলে, নরম 
ক!পড়ের কোণ পাকাইয়া (ফুঁপি) সহজেই বাহির করিয়। ফেল! যায়। 
অথব। গরম জলের ধার! প্রক্ষেপ করিলেও চলে। এ সকল জিনিষ 
বাহির হইয়। গেলেও যদি বেন] অনুভূত হয়, তবে চক্ষের ভিতরে এক 
ফৌট। বিশুদ্ধ রেড়ীর তৈল এবৎ উপরে শীতল জলের পটি দ্রিবে। চক্ষে 
চুণ পড়িলে অথবা পাথরের কণ। পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের বাহির 
করিয়! ফেলিয়া গরম জলে চক্ষু ধুইয়া এক ফোটা রেড়ীর তৈল দিবে। 


নাসারন্ধে, কিছু প্রবিষ্ট হইলে--তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাহির 
করিয়। ফে।লবে ;_৭1 পারিলে, চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিবে। 
কলাই, পেন্সিলের টুক্রা, নোলক প্রভৃতি প্রায়ই খেল] করিতে করিতে 
ছেলের। নাসিকার মধ্ো ঢুকাইয়া ফেলে । 

কর্ণ-বিবরে 1__মক্ষিকা, কীট পতঙ্গাি কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিতে 
পারে এবং বালকেরাও ক্রীড়াচ্ছলে কত জিনিস কর্ণে প্রবিষ্ট করায়, কিন্ত 
বাহির করিতে অক্ষম হয়। সাধারণতঃ, গরম জল ব। তেলের পিচকারী 
দিলেই কর্ণ হইতে রী নকল জিনিব বাহির হইয়। যায়; কিন্তু যদি পিচ- 
কারীর সাহায্যে তাহারা বাহির ন হয়, তবে, চিকিৎসকের সাহায্য সত্বর 
লওয়] উচিত। জল লাগিলে মটর, কলাই প্রভৃতি আরও ফুলিয়। উঠে, 
এ কথা ম্মরণ রাখ। ভাল ৷ কাণে পিচকারী দিতে হইলে কখনও জোরে 
দিতে নাই এবং পিচকারীর মুখ কাণের বাহিরে রাখাই উচিত। 


সৃতপ্রায় ব্ক্তিকে পুঁনজ্ভর্টবিত করণ।_ শীতের প্রকোপে, 
নেশায়, জলে ডূবিয়। প্রভৃতি নানা কারণে লোকে মৃতপ্রায় হইয় পড়িতে 
পারে। (১) দারুণ শীতের প্রকোপে কেহ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলে» 
কখনও তাহার দেহ একেবারে উত্তপ্ত করিতে চেষ্টা করিবে ন1। 
প্রথমতঃ বরফ খণ্ড বা শীতল জল দ্বারাই দেহ উত্তমরূপে মান্না 
করিবে। এইরপে অতি শীতল হইতে, ক্রমশঃ শরীরকে ধীরে উত্তপ্ত 
করিলে রোগী রক্ষা! পায় । (২) মাদকতা থশে মৃতপ্রায় হইলে, রোগীকে 
সরলভাবে একপার্থে শায়িত রাখিয়া তাহাকে বমন করাইবার চেষ্! 
করিবে । কোনওরূপ উত্তেজক উঁধধ দিবে না। (৩) সর্দিগশ্শির ফলে 
কেহ মৃতপ্রান্প হইলে, রোগীর মণ্ডক কিছু উঁচু রাখিয়া তদুপরি বরফ? 


৬৪ বঙগদেশে শিশু-প্রতিপালন । 


বা শীতল জলধার৷ দ্েেওয়। কণ্তবা । গলা, কোমর প্রভৃতিতে কাপড়ের 
যে কিছু বন্ধন থাকে, তাহ! উদ্ুক্ত করিয়া! দিতে হয় এবং কোনও 
প্রকারের উত্তেজক ওঁষধ দিতে নাই ৷ (৪) জলমগ্র হইয়া, ব1 উদ্বন্ধনের ব! 
বিষাক্ততার ফলে মুতপ্রান্ হইলে কৃত্রিম উপায়ে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস 
করাইতে হয়। এরূপ রোগীর চিকিৎসার্থ সর্বদাই চিকিৎসককে আহ্বান 
করিতে হয় । এরূপ ছুঘটন1 ঘটিলেই এক দিকে চিকিৎসককে সংবাদ 
পাঠাইবে, এবং ভৎ্সঙ্গে কম্ধল, শুষ্ক কাপড়, আগুন প্রভৃতি সংগ্রহ 
করিতে লোক পাঠাইবে । যেহেতু এ প্রকারের রোগীকে ছৃইটি উপায়ে 
বাচান যায় ;--১ম, তখনই তাহাকে কুন্িি উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাম গ্রহণ 
করাইতে হয় হয়, শ্বাসপ্রশ্বাম হইতে থাকলে টোহক উত্তাপ ও রক্ত 
চলাচলের দিকে মনোযোগ দিতে হয়। যাবৎ চিকিৎসক ন! আসেন, 
তাবৎ কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাম চালাইবার জন্ত এই এই করিবে £- 


(ক) কি ভাবে শোয়াইবে ।-সোজ! এবং যণ্পামান্ত পায়ের দিকে ঢাল 
থাকে, এমন স্থানে রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইবে । শোয়াঈয়! ঘাড়ের 
নীচে, স্কৃত্ধের তলে সরু বালিশ বা তছৃপযুক্ত কোনও দ্রবা দ্দিবে-_ যেন 
বুকই সর্বাপেক্ষা উচু হয় এবং মাথ? ঝুলিয়। পড়ে । বুক, গলা, কোমর-_ 
এ তিন স্থানের যাহা কিছু বন্ধ আছে সম্পূর্ণ ক্ষপে উন্মুক্ত করিয়। দিবে। 

(খ) বুকের ভিতরে মহজে বাহু প্রবেশ করাইবার জন্ত__নালারন্ধ ও 
মুখ হইতে লালা প্রভৃতি মুছিয়া দিবে। জিহ্বাটি সজোরে টানিয়া 
মুখ হতে বাহির করিবে এবং এঁ ভাবেই টানিয়। রাখিবে। 

(গ) নিশ্বাস বাছু দিবার জন্ত-রোগীর শিয়রে দাঁড়াইয়া] বা হাটু 
গাড়িয়। বসয়া, রোগীর ছুই হস্তের মণিবন্ধ ধারণ করিয়া, আন্তে আস্তে 


“ঠাহাদদের টানিয়।, রোগীর মাথার উভয় পার্থে হস্তদ্বর় আনিবে । এই 


৮ 


অবস্থায় ছুই সেকেও্ড রাখিবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে পঞ্জরাস্থিগুলি 
সজোরে উত্তোলিত হওয়ায়, বক্ষোগ হুবরে বায়ু প্রবেশ করে । 

(ঘ) প্রশ্বান করাইবার হন্য-_অর্থাৎ বক্ষোপরি চাপ দিয়] প্রবিষ্ট 
বায়ুকে বাহির কবিয়া দিব র জন্য,_রেণগীর হস্তদঘয় মুড়িয়া দিবে এবং 
তাগার কনুইছ্বয় ধরিয়া! সজোরে দুইটি হস্ত বক্ষের দুই পাঙ্বে লাঞ্গাইয়া, 
চাপ দিবে ' ছুই সেকেগু একক ভাবে রাখিবে। 

(উ) শ্বাসপ্রশ্বান চালাইবার জন্ত-_মিশিটে ১৫ বার এরূপ করিবে। 


ব্দদেশে শিশু-গ্রতিপালন। ৬৫ 


প্রত্যেক প্রক্রিয়াই ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে, এবং অধাবসাঁয় সহকারে কর্তবা । 
এইরূপ করিলে, শ্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্তায়, রোগীর উপকার হয়। 
পরে, ক্রমশ: হতঃ শ্বাসপ্রশ্বান হইতে আরম্ভ হইলে, আর ধরূপ করার 
প্রয়োজন হয় না৷ 

(চ) শ্বাসপ্রশ্বীসের নাহাধ্যার্থ২নাকে নস্য বা ম্মেলিৎ সল্ট ধর 
যাইতে পারে বাঁ গলার ভিতরে পালক দ্বার। ল্ুড়ন্ড়ি দেওয়। যাইতে 
পাঁরে। মুখমণ্ডল ও বক্ষন্তল কখনও ঘষিয়। গরম করিবে, কখনও 
তদুপরি যথাক্রমে কখনও উষ্ণ এবং ক্লখনও শ্বীতল জলধার। প্রক্ষেপ 
করিবে) মুছ্‌ মুছু শ্বাসপ্রশ্বান আপন! আপনি হইতে আরম্ভ হইলেই, 
উষ্ণ জলের মধ্যে রোগীকে শায়িত রাখিয়া! আরও ছুই একবার কুত্রিম 
খ্বাসপ্রশ্বাস দেওয়া যাইতে পারে । কুড়ি সেকেণ্ড আন্দাজ এইরূপ 
করিবার পরে, ধীরে ধারে রোগীকে ধরিয়া বসাইয়া দিয়া, বুকে ও মুখে 
শীতল জল ধার! দিয়া, নাকে এমোনিয়| প্লৌকাইতে হয়। প্রয়োজন 
মত বাটারির একটি “পোল” হৃ্পিগড ও ভায়াফামের উপরে ধরিয়' 
অপর * পোঁলটি” গ্রীবার উপরে ধরিয়া, তাঁড়িৎ-প্রবাহ দেওয়া উচিত। 

(ছ) রোগীর শ্বাসপ্রশ্বান বেশ হইতে থাকিলে, ইট, বোতল বা অন্তান্ 
দ্রব্য উত্তপ্ত করিয়! বুকে, বগলে, হস্তপদাদিতে সেক দিবে । রোগীকে 
গরম কন্ধলে আচ্ছাদিত করিয়।, তাহার সমস্ত শরীর মর্দন করিতে 
থাকিবে। পরে আরও স্থুস্থ হইলে, একট গরম জলের সহিত ব্রাণ্ডি 
বাকফি বা দুধ খাওয়াইবে। রোগীকে তত্পরে নিদ্রী যাইতে দেবে 
এব শ্বাসকুচ্ছতা থাকিলে, বুকে ও স্বন্ধের তলদেশে, উভষ পার্শে, রাই- 
বেলেম্তার। লাগাইয়! দ্বিবে। 

এই ভাবে অন্ততঃ ৪1৫ ঘণ্টা পরিশ্রম কর! উচিত। যে সকল রোগী 
একেবারে মরিয়া! গিয়াছে এমন বোধ হয়, তাহারাও অধ্যবসায়ের ফলে 
পুনজীবিত হইয়! উঠিয়াছে। 

স্ৃতূযুর লক্ষণ 1 খাসপ্রশ্বীসের ও 17৭পিণ্ডের কার্ষের অভাব, 
শিবনেত্র ও অর্ধনিমিলিত নেত্র । চচ্ষুর। কনীনিক৷ প্রসারিদ্থ। মুখ 
সজোরে বন্ধ থাকে।, কঙ্গুলিনিচয় অর্দ মুষ্টিবদ্ধ। শরীর শীতল । 
মুখ ও নাসারন্ধ হইভে সফেন জল নির্গত হইতে থাকে । জিহ্বা! ছুই 
পাটি দীতের'মধো থাকে। 

9 


যৌড়শ অধ্যায়। 


শৈশবের সংক্রামক ব্যাধি । 


সংক্রামক ব্যাধি 1--চক্ষুর অগোচর, কিন্তু অঙ্কুবীক্ষণের সাহাযো 
গোচর, জীবাণুই সংক্রামক বাধির কারণ । প্রতোক বাধির কারণস্বরূপ 
এক একটি বিশিষ্ট প্রকারের জীবাণু আঁছে; টাইফয়েড জীবাণুর দ্বারা 
আক্রান্ত হইলে, টাইফয়েড জরই ভইবে, বসন্ত হইবে না । এই সকল 
জীবাণু এত ক্ষুদ্র হইলে ৪ ইহাদের অসম্ডব বংশবৃদ্ধি হয় । চব্বিশ ঘণ্টায় 
একটি জীবাণু হউতে সত্তর সহশ্রেরও অধিক জীবাণু জন্মে। মন্থ্যাদেহের 
মধ্যে রোঁগজীবাণুর বৎশবুদ্ধিই োগের যাবতীয় লক্ষণের কারণ। 
পরে যখন তাহাদের অপস্তব বংশবৃদ্ধি হ&ঘায় রাগের পুর্ণাবস্থা উপস্থিত 
হয়, তখন হইতে রে।গীর নিশ্বাসে, মলে, মত্রে, ঘন্মে ইহাদের বিষ ও 
ভয় ইহাদিগকে পাওয়া! যার । এরূপ রোগীর সংস্পর্শে যাহারা আইসে, 
রোগীর কাপড় চোপড়, পাঁন-ভোভনের পাজ প্রভৃতি যাহার। নাড়াচাড়া 
করে, তাঁহাদের দেহে & জীবাণু প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদিগকেও এ রোগ গ্রক্জ 
করে। এই হেত পালিত কুকুর বিড়াল কর্তৃকণ্ড রোগের বীজ চতুর্দিকে 
ব্যাপ্ত হইয়া পাডিতে পারে। 

শ্বীস দ্বারা বা খাদোর সহিত--যেমন করিয়া হউক, রোগের জীবাণু 
দেহে প্রবিষ্ট হয়া, উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে৯, পোঁগীর রক্ত দ্ষিত করিতে 
থাকে । জীবাণুর সখখ্যাবৃদ্ধির সহিত তদ্দেহজাঁত বিষও বৃদ্ধি পাইতে 
"্খাকে; মে কারণে যাবতীয় রোগের লক্ষণগুঁল প্রবল হইতে থাকে। 
শিশুর! অনবধানতা। বশতঃ আহারের সহিত অনেক রোগজীব1ণু দেহে 
গ্রহণ করিয়। থাকে; যথা--ডিফথিরিয়া, টাইফয়েড জ্বর, টিউবারকিউ- 
লোনিস্‌ ও কার্পেট জ্বর । এইরূপে এ সকল সংক্রামক রোগ আনিয়। 
উপস্থিত হয় । 


সংক্রামক জ্বরের কাল বিভাগ 1--তিনটি কাল বিভাগ স্পট 
লক্ষিত হয় ; যথা--(১) গুগাবন্থ।। রোগী যে দিনে জীবাণু কর্তৃক আক্রান্ত 
ধ্হ্য়, দেই দিন হইতে যত দিন না তাহার রোগের লক্ষণগ্ডলি প্রকাশ পায়ঃ 


বঙ্গদেশে শশু-প্রাতপা লন । ৬৭ 


এই সময়কেই গুগাবস্থা কহে। এই কালে শরীরের অশ্বচ্ছন্দতা, 
জড়তা প্রভৃতি লক্ষণগুলি পাওয়। যায় । (২) আঁরুমণাবস্থা শরীরের 
ভিতরে জীবাঁণুগণের বংশবুদ্ধি এবং তঙ্সঙ্গে তজ্দাত বিষ বুদ্ধিই এই 
অবস্থার কারণ। অকম্মাৎ্ কম্প সহিত জর, গাত্রে গুটিক নির্গমন প্রভৃতি 
লক্ষণগুলি একে একে প্রকাশ পাঁয়। সাধারণত, নির্দি্ই দিন ব1 মান ব1 
সপ্তাহ হিপাবে, শ্বতঃহ এই সময়ের শেব হইয়া থাকে । (৩) বিজ্বরখবস্থা 
অকম্মাৎ জ্বর ত্যাগ হইয়1 (ক্রা্টসিস্) বা অল্পে অল্পে ত্যাগ হইয়। 
(লাইমিন ) রোগী এই অবস্থায় ক্রমে সুস্থ হঈটতে থাকে । এই সময়েই 
পুনরাক্রমণ ও উপসর্গগুলিব আবিভাাবের সময় বিধায়ে, সর্বদাই সাবধানে 
থাক] উচিত৷ 


সাধারণ সংক্রামক ব্যাধির স্কিতিকাল-_জীন। থাকিলে 
অনেক সময়ে নিশ্চিন্ত হ€য়! যায় বলিয়া কোষ্টকাকারে তাহাদের দেওয়] 
গেল £-_ 


কত দিনের মধো কোন দিন হইতে কত কাল পর্য্যস্ত মেই 
ব্যাধির নাম। লক্ষণাবলী চিন্তার কারণ রোগীর সংক্রমণ- 
প্রকাণ পায়। উপখ্িত হয়। ক্ষমতা থাকে । 


হুপিৎ কাশি ১৪ দিনের মধ্যে. ৭--১৪ দিন “হুপ” করিতে আরম্ত 
হইতে, ৬ সপ্ডাহ। 


স্কালেটজ্বব ৪ ১৭ ,* মামড়ি উঠা যত দিন 
দিন না থাল্সে। 
হাম টা 8 ১০-__১৪ 7, এ ও কাশি যত দিন 
না যায়। 
টাইফয়েড জর ১১ ১, ১২৮ ১, উদ্ররাময় যত দিন" 
না বন্ধ হয়। 
কর্ণমূল ফোল1 ১০--২২,, ১৬২৪১ আরম্ত কাল হইতে 
| ১৪ দিবস । 
ডিফধিরিয়।! ২ টা ২৫ $, পর্দার লোপেরে পরে 
৯ ৪ এ ১৪ দ্িবস। 
পানি বস্তু ১৪ », ১০-_-১ ১, | যত দিন সমস্ত মামড়ি 
ইচ্ছা বসত্ত * ১২--১৭০১, ১--১৪ 5» | খসিয়1 না পড়ে। 


৬৮ ব্গদেশে শিশু-প্রতিপালন। 


হুপিং কাশির “হুপ” আরম্ভ হইবার ভিন দ্বিন পূর্ব হইতেই রোগী 
ংক্রমণক্ষম হয়| হামের ওটিক1 নির্গত হইবারও তিন দিন পৃর্বব হইতে 


রোগী সখক্রমণক্ষম হইয়। থাকে । 


সাধারণ সংক্রামক ব্যাধিগুলির লক্ষণ ।-_-এইগুলির 
সাহায্যে ব্যাধির শ্বরূপ সহজেই নিনীত হইতে পারে । 


গুটিকার শ্বরূপ শু 

অন্তান্ত লক্ষণাবলী। 

হুপিধ কাশি সর্দি, হাচি, চক্ষে 
জলপডা, জ্বরবোধ, 
কাশি 

স্কালেট জর রক্তাভ গুটিক? 

সর্বাঙগময় লেপিত। 


ব্যাধির নাম । 


হাম মশক দংশনের মত 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল 
গুটিকা। 


টাইফয়েড জ্বর ইতন্ততঃ  ছড়ান 
গোলাপী বর্ণের 
গুটিকা। 


কর্ণমূল ম্ফীতি শ্রাস্তি বোধ, জ্বর, 
গলায় ব্যথা» কর্ণ- 
মূল স্কীতি।' 


পানি বসন্ত ক্ষুন্ধা গোলাপী 
বর্ণের কুস্ছুড়ি, 
পরে জলভর। হয়! 
আইসে।। 


গটিক! নিশ্াস্তির 
কাল । 


১০- ৯৪ দিন 


জ্বরের ঘিতীয় 
দিবসে ব] ব্যাধির 
স্ুত্রপাতের ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যে । 
জরের চতুর্থ দিনে 
বা বাারাম আর- 
স্তের ৭২ ঘণ্টার 
মধো। 


৭--১৪ দিনের 
মধ্যে । 


য়-_-৩য় সপ্তাহ। 


জ্বরের য় দিবসে 
বা বারাস্মর 
অভ্রপাতের ২৪ 
ঘণ্টার মধো । 


রোগের স্থিতি 
কাল। 


০--৭ সপ্তাহ 
বাবেশী' 


৮--১৯ দিন | 


৬--১* দিন । 


২২--৩০ দ্বিন। 


২১ দিন, 


৬--৭ দ্িন। 


বঙ্গদেশে শিশু-প্রতিপালন | ৬৯ 


ইচ্ছ1 বসম্ত ক্ষুদ্র লাল বর্ণের জ্বরের ৩য়দিবমে ১৪--২১ দিন । 
ফুস্কুড়ি, সত্বর জল- অথবা! ব্যারামের 
পুর্ণ এবৎ পুযপুর্ণ সুত্রপাঁতের ৪৮ 
হইয়া আইসে । ঘণ্টার মধো । 


সংক্রামক ব্যাধির ব্যাপ্তি নিবারণের উপায় 7বাটাতে 
কোনও লোকের বসন্ত, ওলা উঠ] প্রভৃতি সৎক্রামক ব্যাধি হইলে আমাদের 
এমন উপায় অবলম্বন কর1 উচিত, যন্বার1 সেই ব্যাধি বাটির ভিতরের কি 
বাহিরের অপর কাহারও ন! হইতে পাত্ে। এতদভিপ্রায়ে নিয়লিখিত 
উপায়গুলি অবলম্থিত হুওয়1 বাঞ্ছনীয় ;__- 

(১) গড়িত ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত কর--অথব। তাহাকে খ্বতত্ত্র রাখ । 
রোগী যে ঘরে থাকিবে, তাহা'র দরজায় কোনও পচননিবারক ওঁষধসিক্ত 
পর্দা! খাটাইবে। 

(২) বোগীর ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে বাস্ুচলাচলের পথ থাকিবে ; এবং 
পার্বত্য প্রদেশে বাস হইলে, ঘরে আগুন জালিবার বন্দোবস্ত রাখিবে। 

(৩) যে যে তৈজসপত্র রোগীর আবশ্ঠাক হইবে না তথ্সমুদয়ই রোগীর 
গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবে । তাহার ঘরে থাকিলে অনর্থক ধূলার 
আধার হইবে । 

(৪) সেবিক] ধাত্রী ব। চিকিৎসক বা যে ব্যক্তির পুর্ব্বে একবার এ ব্যাধি 
হইয়। গিয়াছে- ইহীাঁর। ব্যতীত কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে ন1। 

(৫) নর্দমা, ঝাঁঝরি, মলমূত্রে ত্যাগের স্থান নিতাই পরিক্ষার ঝুঁথিবে 
এবং ফেনাইল ব। কার্ধলিক আমসিড প্রভৃতির সাহায্যে থাকার হূর্গন্ধ 
নষ্ট করিবে । রোগীর বমন, মৃত্র, মল? যথায়-তথায় ফেলিতে দ্বিবে না; 
বা! যে-সে বাক্তি দ্বার তাহাদের ঘাটাইবে না। এ সকলের উপরে 
যথাযোগ্য পচননিবারক ওষধ প্রক্ষেপ করিবে । 

(৬) পাতকুয়া, পুক্ধরিণী, কল, কুঁজী, কলসী প্রভৃতি ভন্ন তন্ন করিয়! 
পরীক্ষা করিবে । গ্রামের নর্দমার জলের দ্বার পুক্করিণী ব কুয়ার পেয় 
জল দুষিত হইতেছে কি ন। ভাহাও দেখা কর্তব্য । দেখিতে দ্বচ্ছ ও পানে 
স্থন্বাদু হইলেও জল সম্ুর্ণরূপে দুষিত থাকিতে পারে। এইজন্ত পেয় বা 
রন্ধুনের জন্ভ তাবৎ জলই দিদ্ধ করিয়া লইইবে এব তোজন ও পানপান্র 
বিশেষরূপে খরিফার করিয়] যত্তে রাঁখিবে । 


৭০ বঙ্গদেশে শিশু-প্রতিপালন | 


(৭) যে বাটীতে সংক্রামক বাধি হইয়াছে, তথাক1র কেহই স্কুল, আফিস 
ব! নিমন্ত্রণ স্থলে যাইবে না। রেলে ব! জলপথে ্টীমারে যাওয়াও অগ্ঠায় । 

(৮) যাহাদের স্বালাটিনা হইয়াছিল, সেই শিশুরা বহুবার আসান 
করিবার পরে যখন আঁর তাহাদের চশ্মের খোলস উঠিবে না, তখন 
তাঁহার অপরাপর শিশুদের সহিত মিশিতে পাঁরে । 

(৯) জ্বররোগে মুত ব্যক্তিদের লাস সংক্রামক বিধায়ে, যথামম্তব 
সত্বর ভাহাদের পুতিয়া ব] পুড়াইয়! ফেল। উচিত । 

(১০) রোগীর ঘরে-যথেষ্ট আলো, পরিষ্কার অবস্থা, এবং প্রচুর 
নির্মল বাছু, ইহার কোনটির ও অভাব হওয়! উচিত নহে । চতুর্দিক বন্ধ 
রাঁখিয়] স্কুগদ্ধি দ্রবা ছড়াইলে কোনও কাজ হয় ন|। 

(১১) রোগীর ঘরের ভিত্তর যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখিবে এবং দরজায় 
কার্বলিক আঁনিভ বা কণ্ডিজ ফ্লুইড-দ্রব-সিক্ত পর্দা খাটাইয়] রাখিবে। 
চাঁমড়া, গদি বা ছোবড়া, চুল, তুল! প্রভৃতি ঠাপা তদনূরূপ জিনিস কিছুই 
রোগীর ঘরে ব্াখিবে না! 

(১২) রুমাল বা তোয়!লের পরিবণ্ডে টরকরা পরিষ্কার বদ্ত্রথও রোগীকে 
দিবে । সেই বন্ত্রখগ্ড ময়ল। হইলে, তাহাকে ও থুথু ইত্যাদি এই সকলকে, 
একটি কাগ্ডিজ ফুইড পূর্ণ পান্ে নিক্ষেপ করিবে । স্মবিধামত এই সকলই 

দগ্ধ করা উচিত। 

(১৩) পচননিবারক উনধ মাত্রেই উগ্ত বিব। কখনও এ সকলের 
শিশি বোতল খাইবার বধের বোতলের নিকটে রাঁখিবে না । 

(১৪) ত্যাগমাত্রেই রোগীর মলমুন্রার্দি পচননিবারক বধের সহিত 
মিশ্রিত করিয়! রোগীর গৃহ হইতে স্থানাঁসুরিত কবে । 

2 (১৫) যে রোগীর স্কালাচিন!, হাম, ইচ্ছা! বসন্ত প্রভৃতি হইয়াছে, 

তাহাকে প্রত্যহ ছুইবাঁর তৈল মাখাইয়া, গরম জল ও লাবান দিয়। গ। 
ধুইয়! দ্েওয়| উচিত 

(১৬) রোগীর ঘরে খাদ্যাদি রাখিবে না_বিশষতঃ অনাবৃত রাঁখিবে 
না। রোগীর আহারান্তে তাহার পান ভোজন পাত্র তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার 
করিয়। স্বতন্ত্র রাখিবে - অপর 'কাহাকেও তাহ! ব্যবহার করিতে দিবে ন1। 

(১৭) রোগী আরোগ) হইয়। গেলে, তাহার" গৃহ ও ব্যবহৃত ভাবৎ 
জিনিষই পরিফ্ষার করিয়। লইবে'। এ 


(0810106615 :-11707)6961 86 (10010877150 0118810)) াগন, 


